








সংসঙ্গ,পাবনা 


'ীত্রীঠাকুর অনুরুলচন্ছ্র-কধিত 
চলার গাথা 





শ্রীকৃষ্ঃপ্রসম্ল ভট্টাচার্য্য, এয, & 
মঙ্লিত। 


অৎসঙ্গ পাৰ্লিশিং হাউস হইতে 
শ্রীযুস্ত সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কন্তুক প্রকাশিত । 


পোঃ পৎসঙ্গঃ পাবনা 


সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
ফালন, ১৩৪১ 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস 
প্রিপ্টারশশ্রীপ্রভাত চন্দ্র রায় 


৭১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা । 


চনার সাথী 


যগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের 
শুভ আবিভ্ভাব শতবর্ষে শ্রীন্রীঠাকুর 
অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ হিমাইতপুর-__ 
পাবনা” এর ভভ্তিবিনম্ত্র 
অর্থ্যাঞ্জলি । 


ভুমিকা 


প্রবৃত্তির তাড়না পশুকেও চাণিত করে, আমাকেও করিত ! 
এখনো কি করে না £--করে, কিন্তু তার ভেতর একটু কথা আছে 
সেইটুকুই আজ বলিব । ভাবিতা ম প্ররভি-সংঙ্ষু্ধ আমাকে তুষ্ট করিব, 


স্ফীত করিয়া তুলিব--তাহাতেই তো চরম সাথকতা, তবে কাহারো 
তেমন ব্যথার কারণ না-হইলেই তো হয় ! 
আজ বুঝিতেছি_-অহং-সম্বেণী অবাধ্য উচ্ছুত্থল খামখেয়ালী প্রবৃত্ডিই 


তো ব্যথা দেয়, ব্যথিত করে-_-অপমানিত করে, দীন করে, লেলিহান্‌ 
করে__ ভিক্ষুক করে ৮--যে প্রবৃত্ত, যাহাতে প্রবত্ত--উভয়কেই ! 

বিগ্চক্র কেমন-করিয়া চলে !__একটা মঢ়ু বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত। 
বড় সাধ হইত এক-চাহনিতে দেখিয়া লই, এক-হুমুকে পান করি ঃ 
রহস্য-যবনিকা অপসারিত করিবার সামর্থ্য নাই; মাঝে-মাঝে ধরিয়া 
নাড়াচাড়া করিতাম--কিন্ত বাসনা-মোহে বিক্ষিপ্ত বিবশ হইয়া ঢলিয়া 
পড়িতাম--আবসাদের কোলে । 


এমনি-করিয়া চলিল জীবন জক্কীর্ণ পারিপাণ্িকের আবেশ-জড়িমায়,_ 
প্ররৃতি-বিলোল সিল গতিতে !  এমন-ধারা জীবনের মুলধন শুধু 
ফাকা অহঙ্কার আর স্ৃম্টিছাড়া কল্পনা । আমারও ছিল তাই, 
অবসন্ন দুর্বল মন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে চাহিত, মুক্তির মানস-বু'জ 
রুচনা করিত। পাপ-দিগ্ধ মনের ব্যবসায় কল্পলোকে উত্ভুগদ গিরিশ্জ 
গড়িয়া তোলা ৮_-কি যে সে করিবে, কি পারে তার ঠিকই পায় না__ 
কিছুতেই তো সে তৃপ্তির আস্বাদ পায় নাই! তাই বিষাক্ত দেহমন 
রহিয়ান্রহিয়া উদ্ভট চিন্তার প্রিতষেধক আবিষ্কার করে, আমিও তা”-ই 
করিতাম ।--অন্ধ মনের ফাটল দিয়া মাঝো-মাঝে চুয়াইয়া আসিত আশার 
দীপ্-রশ্মিরেখা, পিতপিতামহের বহুযুগবিস্ত সহজ সংস্কারগুলি। 
ঘু্নীবায়ের অন্ধগঞ্জ্ঁনে মাঝেমাঝে কোথা হইতে নামিয়া আসিত 
প্রবৃত্তিগুলি! যখন চলিয়া যাইত, দেখিতাম--পড়িয়া রহিয়াছি সক্কীর্ণ 
অহং-কুপের-_ক্লেদ-পক্কে, অনুতাপ-প্রহত স্সায়ু-তন্ত্রীতে শুধু রিমিঝিমি 

বাজিতে থাকিত--“এ তো নয়, এতো আমি নই!” 
এমনই দিন যায়, গেল--সবারই তো যায়! কিন্তু আজ £ আজ 

আর কিন্তু তা” নয়, যাঁর জন্য নয় তারই জন্যে ! 


উদ্ভিদকে উডিম্ন করিয়া তোলে আলো-বাতাসের অন্ধ আবেগ । 
প্রকৃতির অন্ধমোহে গড়িয়া ওঠে জীবজন্ত কত কি। কিন্তু শ্রষ্টার 
গুড় স্পর্শ তখনই পাই যথন কেহ মনের প্ররুত্তিগুলির মোড় ফিরাইতে 
পারে । তাহাই দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি। বাসনামুত্ত 
কি হইয়াছি £-_না, তবে তা"র বিষর্াত ভাঙ্গিয়াছে। তাই, মুক্তি-বাসনা 
আজ আর তেমন বিশ্ষুক্ধ করিয়া তোলে নাঃ সেকি সাধে £ সাপুড়ে 
বাশীঃত পো ধরিয়াছে, সাপগুলি ত'রই দিকে চাহিয়া ফণা তুলিয়া 
দীড়াইয়া থাকিতে চায় ঃ  ইহাতেই দি মুক্তির আভাস না রহিল, তবে 
আর-কিছুতে আছে কি £ জানি না! কত যে সাপ! তার কি ঠিক্‌- 
ঠিকানা আছে !--মসণিত-+বনের সর্গবমন ! কুগুনীকৃত রৃুষ্ণকুটিল 
বিসপিত প্রবৃতি আজ শ্রেনীবদ্ধ_- ক্লালীয়দমনে ! কত যে হোৌচটু-খাওয়া, 
কত জিজ্ঞাসা মবুঝের মত দিবসে, রান্নে, সায়াহে, নিশীথে-__সময়ে 
অসময়ে, অবসরে, অনবসরে, কারণে অকারণে । আর তা'রই উত্তর 
কত কী অকথিত কত কথিতবাণী। েষ্ুকু লিপিবদ্ধ ছিল শুধু তাহাই 
মুদ্রিত হইতে চলিল ! 

ইহাতে জিজ্ঞাসাগুলি নাই বলিলেই হয়, আছে-_-আভাসে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শিরোনামায় ॥ আছে শুধু তাদের মীমাংসা--বা” তিনি ক হিগ্লাছিলেন, 
দায়ে পড়িয়া__স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা-খচিত উজ্জ্রল জীবন হইতে চয়ন 
করিয়া ! তাই এ-গথির ভাষা লেখনী নহে-শ্রীমুখ-নিঃস্থৃত বিচিন্ত 
ধ্বনিময়ী ! সে খবনি কখনো হাসিতে, কখনো চাহনিতে, কখনো ভাষায়, 
কখনো অস্ফুট-স্বরে, কখনো স্তব্ধতায়! আমার লেখনী তাহার যতটুকু 
কুড়াইয়া লইতে পারে তাহাই লইয়াছিল-_-অবিকল তা"ই যাহা তিনি 
বলিয়াছিলেন। গুছানোর সাহস করি নাই, থেয়ালের বশেই আজ তাহা 
মদ্রিত হইতেছে! ইহাতে কথিত "ভাষার ছন্দ ও ভাববিভঙ্গ যথাযথ 
মুক্ত করিয়া তুলিতে বিভিন পংক্তিতে উত্তিগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে। 

যদি কেহ ভাষার দিকে না তাকাইয়া অক্ষম লেখনীধূত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
এই বদ্ভুভাষার ভাবকেই আলিজন করিয়া নিজের দৈনদ্দিন জীবনের 
সঙ্গে মিলাইয়া চিন্তা করিয়া অন্ধকারময় পথে কিছুমাত্র সাহাধ্য পান, 
চলার সূথে সুখী হ'ন, তবেই আমার “চলার সাথী” লইয়া আমি আরো 
ধন্য হইব, ক্কতার্থ হইব, আমার চল্লার সাথী দশের সাথী হইয়া উঠবে -. 
এইটুকুই ঘা” আমার ! 

শ্রীকৃষ্কপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


পুণমুদ্রণ 8 ১৯ 


তা 
তা 
5 
পু 
বু 
৪ 
৫ 


শুভ দোলপুশিমা, 


21 


প্লুন, 


৮৮ 


৩৯৪ বজাব্দ 


১০০-সম্রীঅনুকূলাব্দ । 


অৎসঙ্জ পাব্লিশিং হাউস. , 
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সস, 
হিমাইতপুর-_পাবনা, বাংলাদেশ 
কভুক পুন ঃ প্রকাশিত । 


মুদ্রণে $ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মদ্রনালয় ॥ 


0০) সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত । 








বিষয় পৃষ্ঠা 
অকৃতক্ততা * টা ১৪৮ 
অধিগম্য শি 5 ১২৪ 
অন্দর-বীরত্ব *** ক ৭৪ 
অনাহ্ত অনুধাবনে পাতিত্য *** ০০ ১৫১ 
অনুতাপ *** ্ল ১৬৮ 
অনুলোম বিবাহ ও আদর্শ শিক্ষার অভাবে জাতির অধঃপাত ১০৫ 
অনুলোষে পুণ্য ও প্রতিলোমে পাপ রর নর 
অন্যায়কারীর অপদস্থকরণে *** হল নও 
অন্যের প্রতিষ্ঠায়ই আত্মপ্রতিষ্ভা *** এ ৬ 
অবলম্বনে আশ্রয় ও তাসন্তি *** ৯৯ ত৬ 
অবুৰে তাচ্ছিল্য রত $55 ৫৬ 
অভিজ্ঞতার পারম্পত্যে ৭, রি ৪৭ 
অন্থত ও মরণ -** ৬ ২৭ 
অহংকারের তাচ্ছিল্যে হোলীর রাজা নর ৭২ 
অশান্তির শান্তি * ০ ১২৪ 
অসুস্থতায় প্ররুতির সঙ্কেত *** ভিত ৯৩১ 
আত্মমূখী স্বার্থে ব্যর্থতা **০ পে ১৭১ 
আদর্শ, আদেশ ও দেশ 5০০ ৬৪ ১৫৮ 
আদশচ্যুতিতে গাতিত্য ঈ্ষ 5০০ ১০ 
আদর্শ-গ্রতিষ্ঠায় উন্নতির অভিনন্দন বত ৭৬ 
আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় অব্বরৃত্তি ১০ 5৫5 ৫০ 
আদর্শ প্রাণতায় বীষ্য ০ পে ৬৭ 
আদরপ্রাণতায় শান্তি ১ ০ ঙ৬৪ 


জাদনপ্রাণতার সাক্ষ্য *ঠত ॥র হট 


(জজ) 
বিষয় 

আদর্শ বা ইন্টপুজাগ্ন প্রতিষ্ঠান *** 
আদশ বা গুরু ও আদর্শানুরত্তি *- 
আদর্শ-বিদ্যুতিতে . বংশানুক্রমিকতার অপঘাত 
আদর্শ-বিসর্জনে গোলাম ৭ 
আদর্শ-বিহীনতার রাজার পতন ও মৃত্যু 
আদর্শ রূগে বছ, বাস্তবে এক -* 
ঘআদর্শ_-শয়তানের কুহকে 
আদর্শহীনের বরণে হীনত্বে পর্যবঙ্গান 
ভাদর্শানুগ শিক্ষায় চরিন্রানুরঞ্জন *** 
আদর্শানুসরণে সার্থকতা - 
আদর্শাবহেলায় কাপুরুষতা 
আদর্শের অন্তধানে * 
আদর্শের প্রতুলতায় ব্যবসায় *** 


আধ্যান্মিকতা ৯০, 
আহ্যব্রাক্মণ -** 
আলস্যে দারিদ্র্য *০০ 
আস্থা ও বিশ্বাসের স্থল -- 
আহাম্মকী সেবা ন্‌ 

আহাধ্যে ভাব-সঞ্চারণ *্শ 


আহারে উত্তেজনা ও অবসাদহীন কম্মতৎপরতা 
ইচ্ছা--অধিকারের আব্দার *** 


ইচ্ছায় উদ্বোধনে ১৯, 
ইচ্ছা-বিলাসী মাঃ 
ইচ্ছাশন্তির জাগরণে ০ 


ইজ্ট-অনভিপ্রেত কর্মে -* 

ইজ্টনিজ্ঠায় পারিপাঞ্বিককে সহজোন্ছিত যাজন 
ইস্টপ্রাণতায় নির্ভরতার অভী-বাদন ” 
ইন্টানুগ জর্বরদ্ধার্থতায়ই সিদ্ধি *** 


১২৭৭ 
১২৮ 
১৪৬ 


€উ) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
উকীল *ত শা ১৩৯ 
উৎসব -ত* মে ১৬৪ 
উত্যত্তকারিণী শরীর সংস্রব-ত্যাগে কল্যাণ শত ১০৯ 
উদ্ভাবনে মর মে ৮৮ 
উন্নতির পথ বি ** ১৫৩ 
উপচয়ে বজুকপাট ্ঃ শি ১৫০ 
উপভোগের নিত্য নবীনতায় --* ০৮ ১৩৪ 
খনগ্রহণে তত - ১৪ও 
খপদানে -* ৮" ১৪৫ 
ঞষি স* -* ৪৫ 
একতায় আদর্শ ও বিবাহ-বন্ধন *-* - ১১৪ 
একানুপ্রাণতায় একতা - শা ১১ 
বথা দেওয়া তত -** ১৪০ 
কখোপকথনে সফলতা শত - ১৪৭ 
কপটউতা এ কহ ১৪ 
কম্মপট্তাগ্ অনুপ্রাণতা ০ ৯৫৯ ১৯ 
কম্মপ্রেরণার অনুপূরণে আধ্যাত্মিকতা ০০ ৪৩ 
কম্্মফল ও অনুজ্ট ৮০, ০ ৪২ 
কম্্মফল-ত্যাথ * তত ১৯৬ 
কম্মী ও সমিতির সম্বন্ধ ও কর্তব্য তত ১৬০ 
কাজ পণ্ডকরণে দীর্ঘসৃন্রতা  **" মা ২২ 
কাপুরুষতা নারীবরণে তত তত ৭১ 
কাম-কুহছকে নান দত ৮১ 
কামদমনে প্রেম তত ২০০ ৩২ 
কামদুষ্টির পুতিগন্ধ ১, ২০০ ১৫২ 
কামলিপ্সার ডাইনী-ডাক ০ ০ ৭৯ 
কামলোলুপতায় মাতৃচিন্তা *** এ ৮০ 


কামিনীপরায়ণতায় বংশহানি ১” ০০০ ৮হ 


ঠে) 

বিষয় 
কামের দাহিদা ভ 
কু-অভ্যাস নিয়ন্তণে মে 
কুৎসা-কুয়াসায় 
কুতকাধ্যতায় ক্রমাগতি *** 
কৃতকাধ্যতার ধারা 
কুতার্থতার রাজলক্ষণ টি 
কৃপণতা ৯৩০ 
ক্পা ০১১ 
ক্রোধে দুদ্দশা তত 
খাইয়া বাচা ও খাওয়াইয়া বাচা 
খাঁটি চাওয়ার কম্টিপাথর . * 
ক্ষত্রিয়ত্ব *** 
মা **৯ 
ক্ষধাই আহায্যের পরিমাপ * 
স্ুণার অপঘাতে * 
চরিভ্র-নির্ণয়ে ১০ 
চলার সাথী 
চিকিৎসক ১০০ 
চিন্তা-বিলাসী ০, 
চিররুগ্র যশ তত 
চোধ্যের পরিণতি ০ 
জপাৎ দিদ্ধিঃ ৪ 


জপে বোধ ও জানের উদ্দীপনা ও হিতপরায়ণতা 
জপের তাৎপর্য্য *ত 


জয়ে প্রয়োজন-পুরণ ০ 
জাতির বাধনে খষি ও নীতি--, 
জাহাননমের পথ রি 
জীবনের [11 -* 


১৬৬ 
৪৫ ৩ 
১২৩ 


ডে) 
বিষয় 
জীবনের সাধ্য হা 
জ্ঞানাঙ্ভনে ভক্তি ০৯, 


তেজ ও ক্রোধ - 
দক্ষিণা 070710]া1থা)) ০১ 


দয়া মন 
দয়ার অপলাপ 2 
দরিদ্রতার দারিদ্র্য তত 
দরিরতার বন্ধু তা 
দায়িত্ববোধ চি 


দীনতার ভানে ইন্টাপঘাত *** 
দুঃখের চিন্তায় তত 


দুর্বলতার অবসান শত 
দৃষণীন়্ কামকোধ *** 
দেশ ০ 
দৈব ও পুরুবকার তা 
দোষ-দর্শনে 


দোষ দিয়ে দোষ পরিক্ষার ** 
দোষদূজ্ি উন্নতির অন্তরায় *** 
দোষদুষ্টিসম্পন্না স্ত্রীর সংস্রব-ত্যাগ 
দোষদূজ্টির চশমাগোর তত 
দোষদ্‌ন্টির পরিণাম - 
দোষ রিভ্তকরণে মে 
দ্বিজর নিত্যকক্ট্মে যাজনা -** 
ধর্ম ও অধম্ম তা 
ধঙ্্ম পারিপাখ্িকের সেরাশুন্যতায় 
ধর্ম পারিপান্থিক ও বেঁচে-যাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া 
ধঙ্ে্ম স্বাস্থ্য নত 
ধারণারনুজিত দর্শন 


১৫৭ 


৩০৯ 


৯২২ 


২০ 


৫৬ 
১২৬ 


বিষয় গু 
ধ্যান 5*ত রে ৫৫ 
নরনারীর বৈশিষ্ট্য সি রি ৮৩ 
নাসএর কুটুপ্িতায় নিত এ ১৯ 
নারী--জননে ক রঃ ম্চ 
নারীমুখীনতায় শয়তানের আক্রমণ হি ১০৪ 
নারীর একগামিনীত্ব ও পুরুষের বহুগামিত্ব ধাতুথত *** ১১১ 
নারীর বিবাহে বরণাধিকার ** তি ৯৯ 
নিত্যকশ্মে পারিপাধিক ১ ১ ৬০ 
নি কেন ৯৪ ১৩২ 
নিঘ্ম--অবস্থাভেদে -** চি ১৬৫ 
নীচের আশ্রয়ে সংস্কৃত নীচতা --- রশ ১২১ 
নীতি কাহাকেও বাধ্য করে না তত ১৬৬ 
পরবর্তীতে পূর্র্ববস্তী -০ তত ৪৮ 
পরলোক-নিয়ন্ত্রণে ইহকাল ১ -ত ৬৩ 
পরশ্রীকাতর তা -* -তা ১১ 
পাওয়ার টি তত ৩৭ 
পাওয়ার পথ তত ০০, ১২১ 
পাপের বঞ্চনা ৮৯৪ ০০ ১২৬ 
পারায় নি” 2০১ নাউ ১৮ 
পারার হী? ২ ৪ ১৮ 
পারিপাখিকে অস্তিত্ব ও ক্ষয় **" -* ১১৬ 
পারিপাথিকের. প্রতুলতায় আত্মপ্রতুলতা তত ৫৯ 
পারিপাশ্থিকের স্বার্থকেন্দ্ -, রঃ ১১৪ 
পারিবারিক শিক্ষায় নিত্য প্রয়োজনীয় তা ৮৯ 
পিতামাতার সেবায় শ্রী রহ এন ১৯১ 
পুর্বতনে অশ্রদ্ধা ও অক্ুতক্ততা *** ৪৭ 
প্রক্কুত ও আহাম্মকী দীনতা -** ৭ ৬৯ 


প্রকৃত টানের অভাব তা নর ১৭৪ 


বিষয় 

প্রকৃত নেতা তা 
প্রকৃত বরত্ব-_বাধার নিয়ন্ত্রনে -* 
প্রকৃত জগ্রাউ, ও সাম্রাজ্য *** 
প্রকৃতির ধিক্কার ০ 
প্রস্ছন্ন অক্তক্ততা গ্ 
প্রতিষ্ঠানকম্রমে আদর্শানুসরণ --, 
প্রতিষ্ঠান-গঠনে ০ 
প্রতিষ্ঠান-গঠনে সহগমনকারী সমিতি 
প্রতিষ্ঠান-গঠনে সাফল্য তত 
প্রত্যাখ্যাত প্রেমে - 
প্রয়োজন-ক্লিষ্টের সংবর্নায় সফলতা 
প্রয়োজনানুপ্‌রণে 

প্রাণহীন সমাজ ্প 


প্রায়শ্চিত্তে চান্ায়ণ ব্রত মা 
প্রিয়র মুখোষে অহং যাজনে -* 
প্রেমে দক্ষতা ও নিপুথতা ১১, 


প্রেমের চাহিদা তত 
প্রেমের হিক্কৃতি ০ 
প্রেমাস্পদ যাজনে ০৯, 
ফলই কণ্মের মোসাহেব ১১ 
ফলাশায় কশ্মলাঞ্চনা *ত* 


বংশানুর্রমিকতার বিক্ৃতিতে গোলামী 
বঞ্চনায় 

বড় নিন্দক টিন 
বড়তে ধশমীনুসরণ 

বড়ত্বে বা পদস্থতায় স্ঠ 
বরণ-অভ্যার্থনায় ২০ 
বরণাদশ রর 


পৃষ্ঠা 


১৫৪৪ 
৭৭ 
১৫৭ 
১০ 
১৪৯ 
১৬১ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৬৩ 
১০৩ 
১৩৪ 
২০ 
১১৭ 
১৩০ 
৩৮ 


৫ 
৩০ 
১০৬ 
ওহ 
১৪০ 
১৩৮ 
১২৪ 
১ 
১৪৬ 
৭৬ 
২৪৮ 
১০৪ 
২০০ 


বিষয় 
বহরাপী কাম 
বহত্ত্রী গ্রহণের সামর্থ্য ১০, 
বাধায় প্রতিষ্ঠা - 


বিক্ষত সমাজ-জীবন ০ 
বিদ্বেষভাবাপনা স্ত্রী-পরিচর্ায় থিম শিশুর উদ্ভব 
বিভিন্নতার এুক্য কেন্দ্র মু 
বিবাহে এটি, 


বিবাহে বহন *্ 
বিবাহে বয়স ০ 
বিবেক উজ 
বীর ০০ 
বুঝাইবার পথ ্ 
বেকারে উপার্জনের পথ নক 
বেকার সমস্যায় মা 
বেদনায় বা শান্তিতে তি 
বেল্লিক প্রতারক ভর 
বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা তত 
বৈশ্যত্ব 
বৈশিষ্ট্যহীন শিক্ষায় নপূংসকত্ব *** 
বোধহীন শিক্ষা হ 
ব্যবসায়ে প্রয়োজন-পূরণে লাভ *** 
ব্যবসায়ে ব্যবহার -** 
ব্যবসায়ে প্রিয্নচরিন্র 


বরহ্ষচত্য ৭ 
ব্ক্মদর্ণন__নিজের বোধে ব্যটিট ও সমম্টি লইয়া 
্রাক্মণত্ব ন৮* 
ভগবান বাস্তবতায় - 
ভগবানের আবির্ভাব ধন 


বিষয় 


ভাব--চরিত্রে ও চলনে ঠ 
ভালবাসার প্রকৃতি তত 
ভালবাসায় বিপরীত সংঘাতে উদ্দামতা 
ভালবাসার সাধনা হি 
ভালবাসায় কম্্মপ্রবণতা তা 
ভালবাসা বিপরীত সংঘাতে *ত* 
ভালবাসায় জ্ঞান *** 
ভোগলিপ্সায় মঢুতা শত 
ভ্রান্তি বা অনৈক্যে মে 
মতপ্রকাশে 

মনগড়া ধারনায় সহজজ্তানের বাধা 
মন্দের নিয়ন্ত্রণে তত 
“মাছি-মানুষ* নি 
মাদকতা ০ 
মানসিক দুঙ্টি হইতেই অসুস্থতা *** 
মানুষের উন্নতির নিয়ামকতায় ব্যবসায় 
মানুষের জীবনের সম্সাট ** 
মানের দুব্বিপাক *শ* 
স্বত্যুর দূত হন 
“মৌমানুষঃ ** 
যথার্থ প্রেম ্* 
যশখ্বিতায় সেবা *ত* 
যাজন--অহঙ্কারে ও প্রেমে মা 
যাজনে প্রিয়উপভোগ শত 
যাজনে বৃদ্ধি ও অপলাপ তত 
যাজনে-উন্নয়ন ০০ 
যাজনের অপ্ররুভিতে জ্ঞান ও বোধের দীনতা 
যাজনে রিস্তসংশয়তা ও ভন্তির প্লাবন 


১৬২ 
১৪৭ 


৯৭ 


১৩২ 
১৩০ 
১৩৬ 
৭২ 
১৪৯ 
৭১ 
৮০ 
৩৪ 
২০ 
৩৮ 
৩৫ 
৪০ 
৩৫ 
৩৪ 
৬৫ 
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বিষয় গুস্ঠা 
যেখানে ধঙ্ম সেখানেই অর্থ, কম ও মোক্ষ টং ৫৮ 
যোগ ০ তত 8৪ 
যোগ ও সন্ন্যান ০০ ১ ৪৪ 
রাজনীতি তা শা ১৫৫ 
রাজ-পাদ ** নত ১৫৫ 
রাজ-মক্ষি (87079) ** ** ১১০ 
রাজা তি নী ১৫৫ 
রাজার শ্রদ্ধাহীনতায় বিপৎপাত -* তত ১৫৪৬ 
রিপু-দমনে *** তত ২৪ 
রোগে তত ৪০৪ ১২৯ 
লক্ষমীর আবধিভভাব ত ** ১০১ 
লোভে ডঃ ** ২২ 
শত্তিসম্পন্ন দুর্বলতা মাঃ তত ৬৮ 
শয়তানী অহংএর নিয়ন্ত্রসে পা ঘা ২্ঙ 
শয়তানের পিচ্ছিল বর্ণ **ত তত ১২১ 
শিক্ষক তত ৪৩ ৮৯ 
শিক্ষা আদর্শানুরন্তি ০ তত ৮৫ 
শিক্ষায় বৈশিষ্ট্য তত টি ৮৪ 
ভধু যৌন-সস্বন্ধে স্বামীস্তর শত তত ণ্চ 
শুতদশী আর মন্দদশী ০০ ই ১২ 
শুম্দষার সার্থকতা 5০ +৪ ১৪২ 
শোকে ৪০৩ উঠি ৩৭ 
শ্রেষ্ঠের তাচ্ছিল্যে আত্মবন্দনা *** মে ৭১ 
ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে *** ০০০ ১৫১ 
সংঘাতে চেতনা ও ধর্ম তত তত ২৮ 
মের কস্রৎ ৮ ০০ ১০৪ 
সংশয়ে ৪2 ন্ ৩৭ 


সঞ্চয় ও সেবা 5১৪ 5০০ হর 


ধ) 


বিষয় পচা 
সত্য ও মিথ্যা -০ ৯০৮ ৪১ 
সন্দিগ্ধ আসন্তি উর ০০৯ ৩৮ 
সন্দেহে সঙ্কোচ ৭ *** ৬৬ 
সন্ধ্যা ও. প্রার্থনা ৯ ** ৫৮ 
সফল বাচা **্* -০৮ ৫৭ 
সমাজ * ২ ৬১৩ 
সমাজ-বিধানে চারিবর্ণ তা ৭ ১১ 
সহজ সৌন্দর্য্য নৃত্যগীত -” রি ৯৬ 
জহানুভূতি-উদ্রেকে *** এ ৭৩ 
সহানুভূতির ফাদ ক * ১ 
সাধনা ও সিদ্ধি ০ ০ ৪১ 
সাধনায় চরিত্র ও যোগবিভুতি*** লি ৬২ 
সাধু ০০০ ০০৯ ৬১ 
সান্তেই অসীমের বাস্তবতা “** চে ৪৫ 
সাফলো গুরু ও গণ তি পা ১৩৫ 
সাহসে মঙ্গল ও উন্নতি তত টি ৬৬ 
সাহিত্য কত শত ্ঙ 
সার্থক বধুছে নেই রি ১০০ 
সার্থক সেবা এ ৪ ৬০ 
সিদ্ধিলাভে *০৮ ৯ ১৫ 
সিদ্ধির পথ ই মে ১৯ 
সুখ ** তত ২২০ 
স্থজন-প্রগতি ই ০৪ ১ 
সেবা ও সম্পদ পারিপাখিক নিয়ন্ত্রনে ০০ ৬৮ 
সেবাবিহীনের দাবী নয টা ই 
সেবার হাতুড়ি পিটান 7০ ০ ১৪২ 
সেবাহীন শুশ্দষায় মে ৬ ৫ 


স্তুতি ও খোশামোদ চে ট্ ১৩৮ 


€ক) 
বিষয় 
স্ত্রীর উদ্দীপনায় জনকত্ব নখ 
দ্রীর ভাবই সন্তানের জননী -** 
আয়্.দৌব্বল্যে ও কামে ত্রদ্ধাহীনতঃ 
সম্মতির উজ্জ্লতঃ *, 


স্বাধীন ব্যবসায় মে 
স্বাধীনতার বিক্কৃতি ০, 
স্বাভাবিক-স্কাধীনতা? *তৎ 
স্বামী-স্রীর কন্তব্য স* 
স্বার্থ নি 


্বাস্থ্যভঙ্গে অস্চ্ছন্দ আহাধ্য *** 
স্থাস্থ্যলাভে পরিশ্রম তত 
স্বাস্থ্যে মন ও পারিপাশ্বিক ** 
হাতে-কলমে শিক্ষা * 


স্থজন-প্রগতি 
$ 
কুন্ধ-সম্থেগে 
অব্যন্তের বুকে 
দ্রুত ব্যঞ্জনায় 
বিঘুণিত সম্ভার 
উচ্ছুস্ট-বিচ্ছ্রন-সংবিদ্ধ 
সংঘাতকম্পিত 
ছন্দে ভাসমান 
শত্তি-শরীরী 
প্রতিধ্বনিই 
আদিবাক্‌-_ 


৯ 


সৃষ্টির প্রথম প্রগতি ! 


২ 
কম্পিত-কল, সজন-উৎস সেই স্ফুটবাক্‌ 
বিজ্ভিত-সম্বেগে, আন্ম-বিচ্ছুরণে, 
জহসম্পদে, ভাসবিস্ফোরণে, বহুধা-প্রকটে 
পর্যবসিত হইয়াও তাহাই থাকিলেন-- 
অব্যন্তেরই বুকে 5 
কিন্তু সে স্পন্দনে 
ব্যন্ত-বিমুখ 
সাড়া দিল না! 


চলার সাথী 


তু 
জপন্দনপ্রুত, বিপ্লব-বহিক্, শন্তি-সমুদ্র, 
ঘোষ-কল, জাতবাক্‌ 
প্রকট-প্রাচূর্য্য হইয়্াও তদবস্থ 1-- 
তিনিই ঈশ্বর, আদিবাকৃ- 
পরমদৈবত ! 


অব্যত্তে 
বিরাগ-সম্বেগজ- 
বীচিস্পন্দিতসভ্তা 
সংক্চুধিত-আবেগ-কম্পনে 
সিসৃক্ষু হইয়া 
উদ্দ্ব-সৃজন-শ্রোতে 
বিল্ষুব্ব-সংঘাতে 
ব্যাবর্ত-রুস্তাভাসে 
চেতনোদ্দীপ্ততায় 
অসম-বহুল-প্রকটপরায়ন 
হইলেন-- 


প্রোদিতবাক্‌ !_ 


লার সাহী 


৫ 
বিচ্ছরিত সত্তার 
বিশ্লিষ্ট-বিভেদান্তরালে 
বিক্ষুব্ষ-ব্যন্টিতে 


বিভিন্ন-বোধ উপ্ত করিয়া- 
অনুস্যত-আকর্ষণ-উপেক্ষায় 
সমত্ব হরণ করিল যে- 
সেই অব্যন্ত £ 


৬ 
অব্যন্তের বুকে 
বিস্ৃম্ট-বাকৃ-বিচ্ছ্রণ-- 
নানা সংঘাতে 
ক্রিয়াপারম্পর্য্য 
প্রকটিত অসমে 
বিভিন্ন ব্যচ্টিতে 
স্ফোটপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া 
সূঙ্গন ও স্থলে 
বিবর্তিত হইল £- 
আর, পরমদৈবত 
জীবন ও জীবে 
নিজেকে ইত্যাকারে উৎস্স্ট করিয়া-- 
জীবন্ত রন্তমাংসে 
পর্য্যবসিত করিলেন ! 


উলার সাহী 


এমনি করিয়া 
জীবন্ত রন্তমাংস 
সংক্ষুদ্ধ-সন্বেগে 
যোজন-আকুল্যে 
জীবন্ত শরীর-পরিগ্রহে 
জীবজন্ততে পর্য্যবসিত হইয়া 
ক্রমাধিগমনে 
নরাকৃতিতে উন্নীত হইয়া 
ক্রমোদ্ধোধনে 
আশয়-আসন্ত-ভ্ঞান-কম্ম-ধী সমণিত 
হইয়া উঠিল !- 
আর, বিরাম-বিভেদ-বিশেষ যাহা-কিছু 
ব্যম্টি-পারিপাথিক হইয়া 
তৎসংঘাত-পারিষ্পর্যেয 
স্ফোউ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইল-- 
কিন্তু আদিবাক্‌ 
স্বসন্তাগ্ স্থিত থাকিয়া 
জনগণ-সমৃহের 
পরমজনয়িতারাপে 
স্বমহিমায় প্রতিচ্ঠিত রহিলেন | 
তাই 
যখনই 
পরমে-আক্ৃম্ট 
বিমোহিত-বিশেষ 
সম্বেদনে 


চঙ্গার লাহী 


বেদনাপিস্ট, 
আর্ত-আশ্রপ্ন-উত্তার 


সেবা, উদ্যম ও ভরসার ব্যজনে 
সুস্থ ও উদ্দীপ্ত করিয়া 
শ্রেয্স পরিবেশনে মুস্ত করিয়া ভোলেন, 
তিনিই 
রন্তমাংস-সন্কুল 
জীবপ্রভ 
নরনারায়ণ 
মানুষের আদর্শ 
মুঙ্ডির জ্যোতিক্মান্‌ 
উদার উন্নত বর্ঝ্র ! 


চলর জাখী 


জীবন-বর্থনে স্ালনস্ব ভাব- 
প্রিয্-পরমে 
আলিঙ্গন-উদ্বেল যখনই যে-- 
উদ্ভাসিত জ্তানাধিগমে 

প্রজোদয়রশ্িজালে 
অজানা অব্যন্তের 

ক্রমনিরদন 

তখনই তার! 


আর, বিকীর্নপ্রজ্তা 
মৃত্তজীবন 
ব্যচ্টি-পারিপাথিকে 
আদর্শের সার্থক পরিপূরণে 
দীপ্ুসম্বেগসঞ্চালনে 
বিবর্ঘন-বিন্যাসে 
আরো আরো-তর উন্নতি পরিব্যাপনে 
ব্রম-ক্মৃতি-বিকশনে 
সেবাতৎপরতায়্ 
প্রিয়-পরমে 
আত্ম-ইন্ধন-দগ্ষোজ্দ্রল- 
ঝকমকদীপ্তিতে 


চলার সাথী 


উদ্ভ্বলতর করিয়া-- 
আলিঙ্গন-আহতিতে 
প্রাণতর হয় ! 


৬৪ 
বিরাগোচ্ছিত- 
বিপরীত সমসভাগ় 
মিলন-প্রবণতায় 
সনির্বন্ধ-আসন্ভি-ক্ুধিত-শোষণে 
উপ্ভতি-আহ্বানে- 
আকুষ্টকরণে 
ধৃতিশিহরণে 
পরিমাপিত-বিশেষ-বিবর্থনে 
আক্কৃত করতঃ 
উৎস্ৃত করতঃ 
পোষণে বর্ধন করে যে 
নারী সে-ইঃ 
আর সন্বেগোদ্দীপ্ত- 
পুরণ-স্বভাব 
উত্তি-আনত 
নারী-সম্বদ্ধন-হাস্ট 
গৌরব-মুখর আহাতি-পর 
পালনযুত যে- 
তে-ই পুরুষ +₹ 


চলার সাথী 
তাই, পুরুষে 
আদশণে অনুভ্ত-প্রণয়ে 
শোষণল্ষুধ-কামিনী-আনতি 
বদ্দন-বিমুখতায় 
ঘিব্রত করিয়া 


বিলীন করিয়া ফেলে ! 


চলার হগাথী 


মি জগতে প্রাবনের মত উলিয়া পড় 
সেবা, উদ্যম, জীবন ও বৃদ্ধিকে লইয়া 
ব্যস্টি ও সমন্টিতে 
তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া - 
জয়, যশ ও গৌরবের সহিত +- 
আর নারী যদি চায়ই তোমাকে 
তবে ছুটুক সে তার মঙ্গলশস্বনিনাদে 
সব-প্রশ্ন মুখরিত করিয়া তোমার দিকে” 
কন্ত সাবধান !_ 
চেওনা তুমি তা" ! 


তু 


নে 


, কৃতকার্যাতায্ত ক্রমাগতি 
তুমি জান বানা জান, 
পার বা না পার - 

তোমার ঢেম্টার ব্রমাগতি অটুট, 

অব্যাহত থাক্‌, 
সিদ্ধির পথ খুঁজিয়া লও 

কৃতার্থ হইবে, 

ক্ুৃতকার্ধ্যতা আসিবে ; 
আন্প তোমার প্রতিষ্ঠা 

তোমার আদশকে 

প্রতিষ্ঠিত করিবেই- 
নিন্চয় জানিও ! 


৯০ 


চলার সাথী 


-যশন্বিতাহ় জেবা 
তুমি মানুষের 
এমনতর নিতা-প্রয়োজনীয় 
হইয়া চীড়াও-- 
যাহাতে তোমার সেবায় 
তোমার পারিপাখ্বিক 
হথাসাধ্য প্রয়োজনমকে পুরণ করিয়া 
জীবন, ঘশ্‌ ও ব্বদ্ধিকে 
আলিঙ্গন করিতে পারে ৪স্৮ 
আর এমনি-করিয়াই তুমি 
প্রত্যেকের অন্তরে ব্যাপ্ত হও 
ওত এগুলি তোমার 
চরিন্ন হইয়া দীঁড়াক্‌» 
দেখিকে 
হশ তোমাকে ক্রমাগত 
জয়গানে ঘশস্বী করিয়া তুলিবে-- 
সন্দেহ নাই ! 


- প্রকাতির ধিন্াব্র 
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প্রকৃতি তাদেরই ধিক্কার করে 
যা*রা' প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিষ্তা 
পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে $-- 
আর পরোক্ষ যা"র প্রত্যক্ষকে 
রঞ্জিত ও লাঞ্চিত করে-- 
সে-ই ফাঁকির অধিকারী হচ্কু & 


চলার সাথী ১১ 


* দুঃখের চিত্ত।ঘ্ব 
দুঃখের চিন্তায় বিব্রত থাকিও না- 
দুঃখের ভাব কাহাকেও আনন্দিত করিতে 
পারে নাই !- 
বরং কিসে মানুষকে সুখী করিতে পারিবে, 
মানুষ কেমনতর ব্যবহার পাইলে সুখী হয়- 
তা” কেমন করিয়া করিতে পারা যায় ইত্যাদি 
চিন্তা কর, 
আর 
কাজে লেগে যাও; 
নিজেও সুখী হইবে 
আর অন্যকেও করিতে পারিবে ! 
” ভালবাসায় জ্ঞান 


মানসিক স্বস্থৃতা এবং ভালবাসা হইতেই 
জান ও শুভদণিতার অবিভাব হয় - 


কিন্তু 
ছন্দ, অবিশ্বাস ও বিতুষ্ণা হইতে 
হজ্ঞনতা 
গু 
নিরাশাপ্রবণতারই 
সগ্টি হইয়া থাকে 
' পত্রশ্রীকাতরতা 


যদি নিজেকে বিশ্রী করিয়া 
বিপথে 


১২ 


চলার লাখী 


বিপন্নই হইতে চাঁও- 
তবে পরস্ত্রীকাতরতাকে 
কিছুতেই ত্যাগ করিও লা! 


- ভালবাসাস্ত্র কর্ধপ্রবণতা 
ভালবাসা হইতে 
দতৃতা, আমোদশীলতা 
ও 
কমর্মপ্রবণতার অভ্যুঙ্থান হত 
আর 
ভাল-না-লাগা হইতে 
অবসন্নতা, অকমর্মণ্যতা, দুঃখ 
ও 
অশান্তিই তাশিয়। থাকে ! 


, শুভদর্শী আত্ব মন্দদর্শী 
শুভদ্শীই দেখতে পায় আপদ, বিপদ, 
ব্যাঘাত ও দুঃখের ভিতর 
এফটা উদ্নতি ও আনন্দের 
জুবর্ণ সুযোগ 1 
কিন্ত মন্দ্দশী 
সব ভালোর ভিতর-ই 
তব'ধে দেখে নেবে তগারকতা, অজস্তবতা 
একটা দ্বরদূষ্টের দুরপনের দুর্ভোগ ! 





চলার সাথী 


* ছোষদৃষ্টি উন্নতিব্ অস্তত্তাঘ 
হদি উন্নত হইতে চাও 
দোষদূষ্টিকে চিরদিনের মত বিদায় দাও, 
মানুষের গুণের যাহা-কিছু দেখ 
তাহাই ভাব, 
তাহাই বল, 
আর জালোচনা কর । 
পার তো সাবধান থাকিও- 
কাহারও দোষ তোমাতে 
কোন প্রকার ক্ষতির স্ুচ্টি না করিতে পারে ! 


. দোষ দর্শনে 


দোষ দেখতে হলেই 
তা” ভাবতে হবে, 
চিন্তা করে' বের কগ্রতে হবে» 
আর তার সাথে 
একটা বিরক্তির বা তাক্রোশের বোধকে 
সজাগ রাখতে হবে 
আর এই করতে গেলেই 
মস্তিষ্কে ঠিক অমনতর ভাব-ই মজুত থাকবে, 
দেখতে পাবে 
কিছুদিন পরে 
নেই দোষগুলির অভিনয় তুমি 
কেমনতর ভাবে করছ ৮ 
তাই সাবধান হও-- 


৩ 


১ 


চলার সাথী 


দোষ দেখা হজে, 
দোষ ভাবা হ'তে, 
বিরন্তি ও আক্রোশ হ'তে ! 


" দোষ বিভকবণে 
আর দি দেখেই ফেলে থাক কারু দোষ, 
তোমার মাথায় তা” মজুত-ই হাকে- 
তার কাক্সণ ও তযস্থাকে অনুসন্ধান করে” 
কেমন বরে? তা? সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে 
হথাযথভাবে বুঝে? 
একটা সহানুত্তুতির ভাব নিয়ে 
হা" তোমার মাথার ভিতর মক্ুত আছে-- 
তা'কে এমনতরভাবে রিস্ত কর 
যা'তে 
আবার অমনতর ঘটা-ই 
তোমার পক্ষে অস্বাভাধিক হয় ! 


- ক্রুপটতা। 
কপটতা পরারিপাধিকফে 
ভ্রান্ত করিয়া 
নিজের উন্নতির কবাট 
কুদ্ধ কৰিয়া দেয় ! 


 চত্রিত্র নির্ণয়ে 
তোমার: চচ্জা ও বলা-ই বলিয়া দেয়_ 
তুমি কেমন মানুষ, কি চাও 
আর কি-ই বা পেতে পার ! 


চলার সাথী 


"সিদ্ধি লাভে 
করা, লেগে থাকা* দেখা 
ও 
অনুধাবন করা-- 
এই কল্টীই 
বোধ, বিজ্ঞান, দক্ষতা 
ও সিদ্ধিকে 
প্রতিষ্ভী করে ! 


, কৃতার্থতাব্র বাজজক্ষণ 
বিশ্বস্ততা, ক্ুতক্ততা ও কমর্মপটুতার সহিত 


যাহার 
বিপদের ভিতর 
শুভ ও সুযোগ-দর্শন 
ফুটিয়া ওঠে 


তুমি অতিনিশ্চয়তার সহিত 
বলিয়া দিতে পার-- 
সে যেমনই হউক না কেন- 
কৃতার্থতার মুকুটে 
তাহার মস্তক 
সুশোভিত হইবেই হইবে ! 


প্রেমে দক্ষতা ও নিপুণতা 
একমান্্ ভালবাসা-ই আবিক্ষার করিতে পারে 
তার প্রিয় কেমন করিয়া 


১৬ চলার সাথী 


জীবন, যশ, প্রীতি ও হুদ্ধিতে উন্নত হইয়া 
তার পারিপাপ্িক উচ্ছল হুইভে পারে, 
তাই প্রেম বা ভালবাসা-ই 
মানুষে সহজ জ্ঞানের সমাবেশ করিয়া 
দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত 
তাঁহাকে বাস্তবতায় গ্রতিচ্ঠিত করে ! 


' চিন্তা বিলালী 
যখনই দেখবে 
তোমার থে কোন চিন্তা ও চলন, 
কতর্মকে ডাকিয়া আনে না 
বা তাতে লাগিয়াও থ!কে না 


25১ 
ও 


মু 


তা” তোমার 
চিন্তা বা কর়নারই 
বিলাসিতা ! 


তোমার কোন চাওয়ার 


প্র 
্ 


বিপরীত প্ররুভিগুলিকে তাচ্ছিল্য ক'রতে পাচ্ছ না 
এই হচ্ছে জানার উপাস্ 
যে তোমার টিয়া খুঁটি লযঘ॥ 





চলার সাথী ১৭ 


ইচ্ছ।-ঝিলাসী 
হা” চাচ্ছ-- 
তোমার চলন, চরিন্র, বাকু, 
ব্যবহার ও ক্রমাগতি অর্থাৎ লেগে-থাকা 
যেমন করে" বা যেমন হ'লে তাকে পেতে পারে 
তার ধার দিয়ে যাচ্ছে না 
বা যেতে কস্ট হচ্ছে” 
নির্ঘাত বুঝবে 
তোমার চাওয়া তো খাঁটি নয়-ই, 
বরং তা" চাওয়ার বিলাসিতা মান! 


* ধা্রণানুবর্জিত দশ'ন 
তোমার চিন্তা ও চলন 
তোমাকে থেমনতর প্রকৃত করিম তুন্িরাছেন 
তুমি যেখানেই যাও না, 
যাহাই দেখ না, 
তোমার প্রকৃতি 
পারিপার্র্বিককে 
তাহাই ভাবিবে, 
তাহাই দেখিবে ! 


-জয়ে প্রয়োজন পুরণ 


জয্ই ঘদি করিতে চাও 
বাহ্যিক শব্তিচালনায় অভিভূত করিয়া নয়, 


চে চলার সাথী 


তাহার প্রয়োজনপূরণে 
তুমি মুখর 
ও বাস্তব 
হইয়া দাঁড়াও ! 


' পারায় ছা? 
পারা আর না-পারার মধ্যে 
ততটুকু তফাৎ 
হতটুকু 'হা” আর “নার ভিতর +- 
পারাতে যে "নাকে ডেকে আনে না, 
যার পারা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই 
অথচ করাকে অবলম্বন করে, 
করার আনন্দে কোন কিছুতে থেষে যাগ না, 
সে পারে ! 


-পাব্রায় “না” 


আর পারার চিন্তাকে হে“নাগকে ডেকে এনে 
কষে নিতে চায়--না" যার এত বিশ্বস্ত 1 
"নাকে বাদ দিয়ে যার কোন ভাব, 
কোন চিন্তা, 
কোন কম্্ম-চালনাই হ'য়ে ওঠে না, 
পারা বা করার সাজ-সরঙঞ্জাম 
সে যতই করুক না কেন, 
তার সবটাই “নাস্টাকে আলিঙ্গন করে, 
অবশ হ'য়ে ঘুমিয়ে গড়ে £ 


চলার সাথী 


'সিদ্ধিত পথ 


পারি-মা ভাবা 
বা পারায় সন্দেহ 
কার্য্যতঃ “না-পারা'কেই স্চ্টি করে ৮ 
প্রারায় “না” বা সন্দেহকে তাড়িয়ে দাও 
লেগে থাক, 
চেম্টা কর 
সিদ্ধি সমমুখেই তোমার । 


- “না” এব কুটুত্বিতায় 
“না যাহার সহধনির্মনী, 
“হয়-না? যাহার শ্যালক 
সে যদি অভিনন্দিত হয় 
দুর্দশার সিংহাসন অটল থাকিবে 
সন্দেহ নাই ! 


. কম্মপটুতায় অন্গপ্রাণতা 
অনুপ্রাণতা যেখানে যত সহজ ও তর্তরে 
কমর্মপট্টুতা সেখানে 
তত স্বাভাবিক 
গু 
উদ্দাম ! 


২০ চলার সাথী 


ভ্খ 
যাতে তোমার £979টাকে €সরাকে ) 
সজীব, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া 
পারিপাশির্বককে চারাইয়া, 
সবাইকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে__ 
সুখ যদি বলিতে হয়_ 
তাহাকেই বলা ফাইতে পারে ! 


« আকাস্তে দাত্রিভ্যয 
আলস্য, পারি-না, হয়-না বা পারা-যাক্স-না 
এ সব চিন্তা ও চলন হইতে 
সাবধান ও সতর্ক থাঁকিও,__ 
কারণ ইহারা সহজেই 
বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয় 
এবং 
পারিপার্দবিক ইহাদের দ্বারা দ্রুষ্ট হইয়া ওঠে $-- 
ফলে বংশ, সমাজ ও দেশ 
মু, মৃহ্যমান ও অবসন্ন হইয়া 
বিশাল দরিদ্রতায়্ 
নিঃশেষ হইয়া বাম ! 


. প্রাপাজনানুপুর্রণে 
আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না, 
দেবা-তৎপর হও, 
সংবর্ঘনাঘ্ মানুষকে অভিনন্দিত কর, 


চলার সাথী 


সাধ্যমত, ঘেমন করিয়া গার 
অন্যের প্রয়োজনের অনুপুরক হও” 
নিজে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকিয়া 
পরকে তুষ্ট 
ও তৃপ্ত কর/৮- 
দেখিবে 
না চাহিলেও 
অর্থ” গ্রশ্বর্ষ্য তোমাতে 
অবাধ হইয়া থাকিবে, 
দরিদ্রতাঁ 
দুরে দাঁড়াইয়া তোমাকে 
অভিবাদন করিবে ! 


, বঞ্চনাহ্ব 
হদি বঞ্চনার প্রেম 
অটুট রাখিতে চাও, 
তবে যাহা হইতে পাইয়া 
পুষ্ট হুইতেছ, 
তাহাকে পুষ্ট করার ধান্ধায় 
কেন কম্ট পাইবে £ 


'দব্রিদ্রতাব বন্ধু 
অংলস্য, অবিশ্বাস, আজ্মস্তরিতা 
ও 
আক্তক্ততার মতন বন্ধু বা মিন্র থাকিলে 


১ 


২২ চলার সাথী 


দরিদ্রতাকে আর খুজিতে হইবে না 
গ্রমনকি ইহাদের যে-কোন একটীও 
দরিদ্রতার এমন বন্ধু 
ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া যেন সে 
াকিতেই পারে না, 
এমন ধন যদি তোমার অন্তরে 
বসবাস করে, 
দুঃখের অভাবের বালাইকে 
আর সহ্য করিতে হইবে না ! 


" ক্াজ- পণ্ুকব্বণে দীর্বস্থভ্রতা 
দীর্ঘসূন্রতা আলস্যেরই সম্বন্ধী__ 
কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর 1 
যাহা করণীয় 
তৎক্ষণাৎ করিয়া 
দীর্ঘসূত্রতাকে বিদায় করিও *_ 
দক্ষতা ও কার্যশিদ্ধি 
তোমার অনুচর হইবে ! 


*জোভে 
হথোপযুক্ত প্রয়োজনকে 
অতিক্রম করিয়। 
জতিরিত্তে উদৃগ্রীব আকাঙ্ক্ষাকেই 
লোভ বলা যাইতে পারে £-- 


ঢলার সাথী 


তুমি এ অতিক্রমণ হইতে 
সাবধান থাকিও 
কারণ উহা তোমাকে 
অবসন্নতায় চালাইয়া 
মৃত্যুতে নিঃশেষ করিতে পারে ! 


"ক্রোধে ছুক্ধশা 
ক্রোধ যাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া 
স্বার্থান্ধতার অবশতায় 
অন্যকে ব্যাহত করায়, 
দুর্দশা 
দিগ্িজয়ী হইয়া 
অট্টহাস্যে তাহার অনুসরণ কছে | 





“ স্বাথথ 
যাহা হইতে পাওয়া ঘটিতেছে-- 
তাহাকে পূরণ করিয়া, উচ্ছল করিয়া, 
পাওয়াকে অবাধ করাই 
স্বার্থের তাৎপর্য ৮_ 
পাওয়ার উৎসকে পূরণ না করিয়া 
গ্রহণ থেখানে মুখর হইয়াছে, 
স্বার্থ সেখানে ভ্রান্তির কবলে পড়িয়া 
মান ও সুহ্যমান নিশ্চয় ! 


- চৌধ্যেব্র পর্ধিণতি 
চুরি করিও না» 
চাহিদায় ঘ্বষ্ট্র বুদ্ধিরূভি 


রা 


প্র 


২৪ চলার সাথী 


কাহাকেও 
উদ্বন্ত না করিয়া, 
অন্যাধ্যভাবে, 
অজ্ঞাতসারে 
পরিপূরিত হইতে চায়_- 
তাহাই চোর্্য ঃ 
চৌর্যযে 
বুদ্ধিরৃত্তি দিন দিন 
অন্যের ক্ষতি করিয়া 
অপকর্ষের দিকে উধাও হয় বলিয়া 
অর্থাৎ করার ভিতর দিয়া 
যেমন করিয়া চাহিদাকে পুরণ করিলে 
বোধ ও জ্ঞানের উন্মেষে তাহা পাওয়া হাঁয়_ 
তাহাই চৌোর্য্যে আহত ও অবসন্ন হইয়া 
অধম্মকে আলিঙ্গন করে বলিয়া 
এত ছুণ্য, এত পাপ, এত হীনতা- 
তাই বলি 
এই চোর্য্যবৃদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া 
তোমার ও তোমার গারিপার্রবিকের 
সর্বনাশ করিও না 
সাবধান হও ! 


-ব্রিপুদমনে 
কামক্রোধাদি রিপুগণকে 
দমন করিবার প্রয়াসে 
বিব্রত হইয়া উঠিও না ৮_ 
এঁ বিব্রত ভাব উহাদিগকে প্রতিষ্ঠাই করে ॥ 


চলার সাথী 


বরং উদ্দীপ্ত রিপুকে 
এমন কোনও চিত্তাকর্ষক 
বিষয় বা ভাবে 
নিয়োজিত হইয়া 
নিরস্ত কর 
যেন উহার প্রশ্গই 
তোমাতে কমই মাথা তোলা দেয় ঃ- 
দেখিও 
রিপুকে আয়ত্ত করা কত সহজ ! 


' সঞ্চয় ও সেবা 
সঞ্চয় করিও, 
কিন্ত সেবার জন্য ! 
তোমার সঞ্চয় যদি 
সেবাকেই পূজা না করিল, 
নিশ্চয় জানিও-_ 
উহা 
যাহা বর্ধনকে ক্ষু্ন করে 
তাহারই জন্য ! 


- লেবাছীন শুআষায় 
সেবা মনে তাহাই-_- 
হাহা মানুষকে 
সুস্থ, স্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে ঃ 


৮ 


চলান সাহী 


আর, তাহা হয় না অথচ শুশুষা আছে, 
সে সেবা অপলাপকেই 
আবাহন্‌ কৰে! 


'আহাল্মকী সেবা 
সেবা যেখানে স্বাস্থ্য, আনন্দ 
ও উন্নতি আনিতে পারে না, 
অথচ পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা ও আকুলতা 
সমস্তই ব্যর্থতায় নিঃশেষ হইয়া যাহ 
নিশ্চয় জানিও 
সে সেবা আহাম্মকী সেবা £ 


*শৃ্তানী অছংএব্র নিয়ন্ত্রণে 
তোমার অহঙ্কার যখনই 
অন্যকে খাটো করিয়া 
বা অস্বীকার করিয়া 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাঞ্ু 
তখনই তাহাকে শয়তানী অহং 
বলিয়া চিনিও 
তুমি অহংকে এমন ভাবে 
নিয়োজিত করিও-_ 
যাহাতে তোমাকে চালনা করিয়া 
তোমার পারিপার্রবিকের 
জীবন, যশ ও রৃদ্ধিকে 
আমন্ত্রণ করিতে পার £ 


হে 


- সেবাবিছীলেব দাবী 


মানুষের সেবাশাযাতে সে স্বস্তি, শান্তি, 
ও আনন্দ পায় 

আন্ততঃ এমনতর কিছু-না করে? 
নেবার বেলায় আপনার বলে দাবী করে? 
নিতে 'যেও না 

তভা'তে পাওয়া তো হয়ই না, 
বরং লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যই 
তোমাকে 

অপঘাতে ক্ষুকধ করিয়া তুলিবে ! 


* অনতুত ও মবণ 
মি যতই বহুতে অনুরন্ত হইবে-- 
তা” প্রত্যেকে প্রতেক রকমে 
এক্‌কে উপলক্ষ্য না করিয়া, 
জখনই সেই প্রত্যেক অনুরন্তি 
আলা হিদাভাবে, 
নানা রকমে, 
বিচ্ছিনরত্তির সৃষ্টি সহকারে 
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া 
মুঢত্ব ও মরণের পথ পরিক্ষার করিবে ৮- 
ঃর, যখনই তুমি 
একানুরপ্তিকে অবলম্বন করতঃ 
বহুকে আলিজন করিবে-_ 
শ্রী বহু ও বহু হুইতে সৃষ্ট ঝুভিগুলি 


৮ চলার সাথী 


সেই একানুরন্তিতে নিরোধ লাভ করিয়া 
ক্রমানুয়ে বিন্যস্ত হইয়া 
বোধ ও জানের উদ্দীপনার সহিত 
অম্ৃতকে নিমন্রণ করিবে ! 


* আদশ প্রাণতাত্র সাক্ষ/ 
তুমি ঘতই আদর্শে দ্বার্থপ্রাণ হইবে" 
সেবায় দক্ষতা, কার্য্যে নিপুণতা, 
কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা, 
সহানুভূতি ও সংবর্ঘনা-_ 
এগুলি তোমার চরিন্রকে অনুলিপ্ত করিয়া 
তোমার পারিপার্বিকি প্রতিফলিত হইবেই-- 
তুমি আদশে” যে স্থার্থগ্রাণ হইয়ছ, 
তাঁহার প্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরম স্বার্থ__ 
এই আকুতিই 
তোমাকে বাধ্য করাইয়া, 
অথচ অজ্ভাতসারে 
এমনতর করিয়া তুপিবে ৮ 
আর ইহাই 
তোমার আদণপ্রাণতার জান্ম্য 


“সংঘাতে চেতনতা ও ধর 
তুমি চেতন তখনই 
যখনই তোমার পারিপার্রিক 
তোমাতে সংঘাতের সৃচ্টি করেঃ 


চলার সাথী 5৯ 


তার এই চেতনতাই 
তুমি যে জীবনে আছ 
তাহারই অন্রান্ত সাক্ষ্য ! 
তাহা হইলেই তোমার প।রিপার্িক 
তোমাতে ঘেমনতর সংঘাতের 
স্ষ্টি করিবে, 
তোমার ভাব, বোধ ও ব্বত্তির 
তেমনতরই সমাবেশ হইবে £ 
গ্রই ঘদি হয় 
তবে তাহা করাই ধর্ম 
যাহাতে তুমি তোমার পারিপার্রবিক লইয়া 
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির ক্রুমবর্থনে 
বদ্ধিত হইতে পার-- 
আর তুমি তাহাই বল, তাহাই আচরণ কর, 
তাহারই অনুষ্ঠান কর 
যাহাতে তুমি ও তোমার পারিপার্রিকে 
যেন এমনতরই হয়! 
দেখিবে 
অমঙ্গল, অশুভ-ও ভয় হইতে 
| কতথানি ভ্রাণ পাও ! 
. আদর্শ বা গুক্ত ও আদশপনুব্রক্তি 
হাহার সেবা, সাহচর্য্য 
ও অনুরন্তির সহিত অনুসরণ 
মানুষকে জীবন, যশ ও বুদ্ধিতে 
ব্লমোন্নত করিক্পা তোলে-- 


৩০ চলার সাথী 


যাহার প্রতি এঁকান্তিক অনুরন্তি বা ভক্তি 
আটুট ভাবে নিবদ্ধ থাকায়, 
পারিপাশ্র্বিক ও জগৎ তাহাতে কোন প্রকার 
বিক্ষেপ সৃম্টি না করিতে পারায়, 
ওঁ বিক্ষিপ্ত সংঘাতগুলি জম্বদ্ধ ও বিন্যস্ত হইয়া, 
সার্থকতা লাভ করিয়া, 
ভাবে, জ্ঞানে ও বোধে সন্থদ্ধ হইয়া উতিয়া 
অমৃতকে আলিঙ্গন করে 
তিনিই আদ? ই্ট বা গুরু 
তাই ইস্ট, আদশ” বা গুরুতে 
প্রকান্তিক অনুরন্তি 
মানুষের জীবনের পক্ষে এত প্ররোজনীয় ঃ 
ধর্মকে অটুট করিগ্না জীবনকে বহন করিতে 
হলেই 
এই আদর্শ, ইন্ট বা ওরুহ হচ্ছে 
প্রধান প্রয়োজনীয় ! 
তুমি তাহাতে তোমার অনুরঞ্জি ভক্তি ভালবাসাকে 
ন্যস্ত করিয়া_ 
তাহাকেই পরম স্বার্থ বিবেচনায় 
তাহারহ অনুসরণ কর--কুতার্থ হইবে ! 


প্রেমেব্র চাছিদ। 
প্রেম বা ভালবাসা চায় 
তার প্রেমাস্পদকে 
নিজের যা-কিছু-সব নিঙ্ড়াইয়৷ 
জীবন, যশ ও এ্ুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিতে ॥-- 


চলার সাথী 


প্রেমাস্পদই তার পরম স্বার্থ, 
সে চায় নাতাঃ 
যা নাকি তার প্রিয়কে স্বার্থমণ্ডিত না করে” 
সে তার জগৎ খঁজিয়া যাহাই পায়__ 
জীবন, যশ ও ব্দ্ধির অনুকুল-_ 
তাহাই আনিয়া 
তাহার প্রেমাস্পদ.ক সাজাইয়া 
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে, 
আর ইহাতেই তার পুষ্টি, তৃপ্তি ও মুক্তি; 
সে স্বাধীন হইতে চায়না তাঁহাকে বাদ দিয়া, 
প্রিয়ের অধীনতাই, 
প্রিয়ের সেবাই 
তার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ৮ 
এমনই করিয়া 
প্রেম তার প্রিয়কে 
বোধে, জানে, কমের্ম, জীবনে ও এখধধয্যে 
প্রতুল করিয়া তুলিয়া 
অক্তাতসারে নিজেও প্রতুলে প্রতিষ্ঠিত হয়-- 
তাই প্রেম এত নিঙ্গাপ, 
প্রেম এতই ম্হান্‌। 


কামের চাছিদা। 
কাম চায় কাম্যকে তার চাহিদার মতন 
উপতৌকন পেতে, 
সে কাম্যকে সংরূদ্ধ করিবার বালাইকে 
বহন করিতে একদম নারাজ, 


তত চলার সাহট 


যদি তাতে তাঁর ভোগের কো প্রকার 
ব্যতিব্রম না ঘটে 
তাই কাম মানুষকে মুঢ় করিয়া 
তার জগৎ হইতে ছুরি করিয়া 
ততটুকু পর্য্যন্ত তার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাক 
যতটুকু ভোগলিপ্সা তাহাকে যেমনতর 
উদ্দীপ্ত করিয়! রাখে ৪ 
আর তার অবসানেই সবই অবসান ! 
সেই জন্য তার বৃদ্ধি নাই, 
জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল, 
তমসার অতল গহব্রে মরণ-প্রহেলিকা ঘ্ব 
তার স্থিতি _ 
তা-ই পাপ, 
তাই সে দুর্বল, অবসন্ন ও অজ্ঞান» 
বুঝিয়া দেখ কি চাও £ 


' কাম দমনে প্রেম 
প্রেমকে অবলপ্কন না করিয়? 
কামকে যে দমন করিতে যায় 
সাধারণতঃ বিকট উহ্ানে 
কামই তাহাকে 
বিধ্বস্ত করিয়া থাকে ! 


প্রেমাস্পদ যাজনে 
স্বতঃ উৎসারিত প্রেমাস্পদের গুণগান 
আর 
তাঁর ঘাজনে স্বভাবসিদ্ধ ত। 


চলার সাথী ওও 


টান্‌ বা ভালবাসার 
একটা চরিন্রগত লক্ষণ; 
ইহাতে বোঝা যায় 
প্রেমাস্পদ লইয়া 
সে সুস্থ ও দীপ্ত আছে! 


' ভালবাসা বিপত্রীত সংঘাতে 
ভাব, ভ্তি, ভালবাসা 
হদি তার বিপরীত সংঘাতে 
উদ্দামই না হইল,_- 
তবে তা” আদৌ ছিল কি না 
সন্দেহযোগ্য বটে ! 


আদর শয্রতানেব্র কুছুকে 
তুমি যদি এমনতর কিছুতে লু্ধ হইয়া 
তোমার আদশকে অতিক্রম কর” 
কিন্ত তা” তোমার আদশ'কে 
লক্ষ্যও বরে না, 
প্রতিষ্ঠাও করে না, 
বুঝিও 
শয়তানের কুহকে 
তুমি মুগ্ধ ও লুদ্ধ হইয়াছ,_ 
এখনও ফিরিলে 
নিস্তারকে স্পর্শ করিতে পার! 


3 চলার সাথী 


বিবেক 
পারিপার্রিকের সাড়া" 
যাহা স্মৃতি ও জানা হইয়া মস্তিক্ষে আছে- 
তাহার অনুধাবন করাই বিবেক, 
আর, এ প্রকারে অনুধাবন করিয়া 
ধিনি কর্তব্য স্থির করেন 
তিনি বিবেকী ! 


. ঘথার্থ প্রেম 
প্রেম মানুষের অন্তরকে উচ্ছল করিয়া 
পারিপার্দবিকে উৎসারিত হইয়া 
প্রিয়কে সেবা ও যাজনে 
প্রতিষ্ভা করে 
আর এ লক্ষণ যেশ্বানে নাই 
তাহাকে সন্দেহ করিও 
বুঝিতে চেস্টা করিও! 


যাজনের অপ্রন্তাভিতি জ্ঞান ও 
বোধেব্র দীনতা 
হখনই দেখিবে 
তোমার যাজন-প্রবৃত্তি দীন হইতেছে 
বা থামিয়া গিয়াছে, 
ঠিক বুঝিও-- 


তোমার অন্তরের বোধ 
৩] 
উপভোগ 
দিন দিন স্থবির হইয়াছে 
ও হইতেছে ! 


“যাভনে উন্নয়ন 
খাজন 
যাজিত যা" 
তা'কে নবীন করিয়া 
নানারকমে উপভোগ করায় ৮ 
তাই, জান বা প্রেমের যাজন 
উন্নতির একটা 
সহজ সোপান ! 


»« যাজনে প্রিয্র-উপভোগ 
প্রেম বা জ্ঞান 
যখন জীবনকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে, 
তথনই যাজন-্রব্নত্তি উদৃপ্রীব হইয়া ওঠে 
নানান রকম নতুন মানুষের খোজে ৮ 
সে বলিতে চাগ্ নানান রকমে, নানান্‌ ধাচে 
তা"র প্রিয় যা” তা'রই কথা, 
আর ভোগ করিতে চায় 
নানান রকমে 
অমনি করিয়া ৮ 


৩৫. 


ঙত৬ 


চলার সাথী 


ঘথনই দেখিবে 
এই খোঁজার্থজি 
সার এই পাওয়া-পাওয়ি 
হামিয়া যাইতেছে, 
প্রিয়ের বোধ ও বৃদ্ধিও 
তোমার ভিতরে 
নিরেট হইতেছে ! 


বছজপী কাম 
না-পাওয়া যেখানে তোমাকে ক্ষুগ্ন করে, 
যার বৃদ্ধি তোমাকে অবসন্ন করে, 
অন্যের প্রতি আদরে তোমাকে । উদ্বিগ্ন করে»_ 
অথচ আসন্তি, অনুরক্তি 
তোমাকে লেলিহান করিয়া তুলিয়াছে 
বুঝিও সেখানে প্রেম নাই 
আছে বহুরূপী কাম ! 


. অবলম্বনে আশ্রয় ও আসক্তি 
আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করার চাইতে 
আসন্ত বলিয়া অবলম্বন করা 
তের ভাল ৮ 
প্রথম অবলম্বনে 
চরিত্র রঞ্জিত না-ও হইতে পারে, 
কিন্তু দ্বিতীয়ে তাহা হইতেই হইবে-- 
ইহী কিন্তু পান্র হিসাবে ! 


ভলার সাথী 


" সংশঘ্ে 
সংশয়শীল] 
নিয়ত 
উন্নতিপ্রবণতাকে সন্দেহ করিয়া 
কমর্মনিরস্ততায় 
নিজেরই 
'বিনাশকে ডাকিয়া আনে ! 


* পাওয়ায় 
পাইতে-- 
করাকেই অনুসরণ করিও» 
শুধু ধিবেচনা-_ 
পাওয়াকে 
অনেক সময় 


অবশ করিয়া তোলে ! 


"শোকে 


শোক যদি 
অনুশোচনাকে ডাকিয়া 
অপলাপের পথ 
সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে 
তবে তাহাই সমীচীন, 
নতুবা তাহাকে 
তাচ্ছিল্য করাই শ্রেয়ঃ! 


৩৭ 


চভার সাথী 


”সান্দিগ্ত আসক 
নিজের কাহারও প্রতি ভাব, ভত্তি, ভালবাসা 
ইত্যাদিকে 
অস্বীকার করা বা সন্দেহ করা 
বা বিশ্লেষণ করা- 
আর জীবনের 25//কে 


আসন্তাবঝঁড়ে ছিটিয়ে দেওয়া 
একই কথা । 


"সাজন অহ্ষ্ক।ত্রে ও প্রেমে 
যাজন যখন প্রেমাস্পদের নামে নিজের 
অহঙ্কারের হয়, 
আহত হইলেই তা” জবসম্ন হইয়া পড়িবে; 
তুমি কাহার যাজন করিতেছ, 
এই লক্ষণেই তা,” ধরিতে পারিবে; 
যাজনটা প্রেমজ ও প্রেম্স্পদের হইলেই-__ 
বাধায় বা অপঘাতে 
তাহা এমনতর উদ্দাম, জয়মুখর 
ও উভয়তঃ উপভোগ্য হইয়া ওডে-- 








যে ভোগ করিয়াছে 
কেবল তাহারই বোধগম্য তা”! 


* শ্রিশ্ব্ত মুখোষে অহুং যাজনে 


তোমার যাজনের জয়, গৌরব ও উপভোগের 
কথা বলিয়া 


চলার সাহী 


তোমার প্রেমাস্পদের কাছে 
তোমার আবশ্যকতা, বাহাদুরী 
ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা 
হখনই তোমাকে উদৃত্রীব করিয়া তুলিরাছে, 
আর সেই প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র দ্রুটীও 
তোমাকে অসহনশীল করিগ়া তুলিয়া, 
প্রেমাস্পদে ও তর পারিপাশির্বকে 
বেদনা ও বিপরীত ভাবের 
উদ্বোধন করিতেছে, 
বুঝিও 
এ-যাজন 
তোমার প্রেমাস্পদে প্রেমের নয়কে? 
নিছক অহং-প্রেমের ! 


'আদর্শাবহেলাধ কাপুক্রষত৷ 
যে পুরুষ তা'র আদশ'কে 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
গৌরবের অনসরণ না করিয়া, 
স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জনা 
কামিনী ও কাঞ্চনে অনুরত্ত হইয়া, 
তাচ্ছীল্য ও বিফলতাকে আহরণ করে-_ 
তাহাকে 
পুরুঘ না বলিয়া 
কাপুরুষ বলাই ভাল ! 


৩৯ 


৪9 ডলার সাথী 


* যাজনে ব্দ্ধি ও অপলাপ 
যাহাকে যাজন করিবে 
তাহাই বৃদ্ধি পাইবে,_ 
তাই নজর রাখিও 
যাহাতে জীবন ও র্ুদ্ধির 
অপলাপ আনিয়া থাকে 
তোমার যাজন প্ররুতিকে 
কিছুতেই সেদিকে চালনা করিও মা £-- 
মরিও না ও মারিও না! 


মনগড়া প্রা্তণায় সহজজ্ঞানব্ বাধ! 
শোনা 
বা 
কোন মন-গড়া ধারণার 
চশমা পরে? 
যে জগতের ব্যন্টি ও সমচ্টিকে 
দেখে ও বোধ বরে” 
সহজক্তান তাহাকে 
কিছুতেই বিরন্ত করে না! 


' ভাব-চত্রিত্রে ও চলনে 
যেমনতর ভাব 
যখন যেমন ভাবে 
তোমাতে অধিচ্ঠিত থাকিবে, 


চন সাথী ৪.১ 


তোমার চিন্তা, চলন ও ভাষা 

সাধারণতঃ তেমনতরই হইবে *-- 
আর ইহা ঘতই উন্নত হইয়া 

তোমাতে সমাহিত থাকিবে, 
তোমার চিন্তা, চলন ও ভাষাও 

তেমনতর উন্নত ধরণের হইবে ! 





সত্য ও মিথ্য। 
যাহার অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে, 
আর যাহা, থাকাটাকে 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
উন্নয়নে গরিচালিত করে, 
এমনকি আর কোন থাকার 
বিচ্ছেদ বা বিরতি আনে না 
তাহাই সত্য ৮_ 
জাবার যাহাতে এই থাকাকে 
নু করিয়া তুলিয়া 
অন্যের থাকার বিক্ষেপ 
বা অপলাপ ঘটায়-__ 
তাহাই মিথ্যা ! 


-সাপনা ও সিদ্ধি 
কোন-কিছুকে আগ্ত্ব করিবার জন্য 
তাহার কৌশল অবগতির 


৪২ চলার সাথী 
পুনঃপুনঃ একতান চেষ্টা করাকেই 


সাধনা বলে শা 
আর যখন 


ইহা জানা ও করার ফলে 
চরিন্্র অধিয়া ওঠে 
তখনই সিদ্ধি 


তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ! 


“কর্মফল ও অদৃষ্ট 
তোমার কর্মপ্রচেম্টায় সংক্ষুধিত পারিপাশিকে 
তোমাৰ কম্্মফল নিঃস্থত হইয়া 


সংক্রমণে নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া 
তোমার জানার পাল্লার বাহিরে 


তোমার জন্য যাহা অপেক্ষা করিতেছে 
তাহাই তোমার অদৃ্ট ! 


“দৈব ও পুরুষকার 
সহজবৈশিস্ট্যসম্তুত সংস্কার-__ 


যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, 
আর যাহার ফলে 


পারিপান্রিক তাহাকে 
যেমন করিয়া গ্রহশ করে-- 


তাহাই দৈব 
আর পুরুষকার 


এ বৈশিষ্ট্যনিহিত ক্ষ মতা-- 


চলার দাখী ৪৩ 


যাহা মানুষকে প্রকৃত করিয়া 
প্রকৃতি ও পারিপাশখ্িকে 
চালনা করে ! 


* আধ্যাত্মিকতা 
অস্তিত্বে গ্রথিত হইয়া 


বা অগ্তিত্রকে অধিকার করিয়া যে ভাব 
তদ্দারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
চিন্তা, চলন ও কমের্ম প্রতিফলিত হস্ত 
তাহাই বস্ততঃ আধ্যাত্মিকতা ! 


* কম্ধীপ্রেব্রণাব্র অনুপুরণে 


আধ্যাত্মিকতা 
যেখানে 
আধ্যাজ্িকিতা 
অর্থাৎ 
7)2175কে (সত্তা বা জীবনকে )1)8515 (ভিত্তি ) 
করিয়া কিছু 


নাই, অথন কর্মপ্রাণতা আছে, 
তাহা যেমন কাহাকেও 


প্রতিষ্ভা বা সার্থক করে না,_ 
তেমনি আধ্যাজ্সিকতা আছে 
অথচ কমর্মপ্রেরণা নাই, 
তাহাও 
কাহাকে ধন্য বা নন্দিত ক:র না! 


৪৪ চলার সাথী 


» ত্রহ্দশনি 
নিজের বোধে ব্যন্তি ও সমষ্টি লইয়া 
ঘদি ব্যঙ্টি ও সস্ঞ্টিকে 
নিজের দীঁড়ায় * 
না-ই জাচিতে পারিলে, 
তবে তোমার ব্রহ্মাদশনি 
মস্তিকফষবিকার ছাড়া 
আর কিছুই নগ্ন! 


* যোগ 
কোন-কিছতে 
হু্ত বা আসন্ত হওয়াকেই 
তদ্দিষয্নক যোগ বলে ;- 
তাই, বিষয়া নুক্রমেই 
যোগেরও অবস্থা 
ও ফলাফল 
নির্ভর করে ! 


" যোগ ও সন্যাস 
হাঁহার সমস্ত সঙ্কল 
কিছু বা কাহাতে ন্যস্ত হইয়াছে 
অর্থাৎ সমস্ত সঙ্কল্স 





* নিজের বোধে ফেলিয়া 


চলার লাহী 


কম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, 
কিছু বা কাহারও 
জীবন ও বর্থনকে 
উচ্ছল করিয়া দিতেছে 
তিনিই যোগী, 
তিনিই সন্ন্যাসী ! 


* খ্বাধি 
যিনি ব্ুতিগুভিতে গমন করিয়া 
অর্থাৎ, প্ুত্িগুলিকে জানিষ়্া, 
তাহাদের সমাবেশ ও সমাধান করিয়া, 
গ্রকে সার্থক বরিয়্া তুলিয়া 
নিজ মনকে ভ্রাণ করিয়াছেন 
তিনিই খাষি,_ 
তাই “খষয়ো মজদ্রষ্টারঃ” ! 


পসান্তেই অসীমেত্র বাস্তবতা 


তুমি সাকারপরাগনণই হও 
আর নিরাকারবাদীই হও 
তোমার সৎ গুরু বা আচার্থে 
একান্ত অনুরত্তি বা তন্তি 
সার্থক হইয়া 
সেই সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব 
জান ও দশনে 


ঠি 


৪৬ চলার সাথী 


তোমাতে তোমার দীরায় * 
যদি উদ্ভাসিত না হয়, 
অর্থাৎ সান্ত যদি তোমার দশ'নে 
বাস্তবভাবে 
অসীম ও জীমাহারা হইয়াই 
টিয়া না উঠিল, 
কলনার নিরর্থক মুখ ভেঙ্চানি 
তোমাকে কিছুতেই রেছাই দিবে না 
তিক জানিও ! 


“ভগবান বাস্তবতায় 
না-জানার কঙ্গনায় তুমি তোমার ভগবানকে 
মূর্ত করিতে চেস্টা করিও না,_- 
বার্থতায় চিরাবসন্ন হইবার পথ 
সৃন্টি করিও না! 
যেখান তোমার আর্ব্ব 
বা অধিকাংশ বৃত্তি সার্থক হয় 
সেখানে তোমার প্রয়োজন, ভালবাসা, 
ভন্তি ও প্রেমকে নিয়োজিত কর 
তোমার ভগবান সেখানেই তোমার বোধে 
প্রকৃত হইয়া 
প্রকট হইবেন,- 
যেমন শ্রীরুফ্ণে অ্জ্বনের ভগবান্‌!- 
ভয় নাই, 





* নিজের বোধে ফেলিয়া ! 


চলার সাথী ৪৭ 


ভ্রান্তি তোমাকে 
বিপথগামী করিতে পারিবে না! 


" অভিজ্ঞতাব্র পাঁরম্পর্যা 


অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্তান ও সত্য 
পৃবর্ববভীকে 
সার্থক করিয়াই 
সমৃদ্ধিতে অধিচ্ঠিত হয়, 
কিন্ত নিরর্থতা বা অপল।প আনিয়া 
তাহাদিগকে নিবাইয়া দিয়া 
সঞ্চিতজ্ঞানকে 
অপদস্থ করে না! 


* পুর্থবতনে অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতা 


45 


থিনি পুর্্বতন দ্রম্টা, প্রেরিত বা ইস্টদিগকে 
অস্বীকার বা তাচ্ছীল্য করিয়া 
নিজের মত বা দর্শনকে 
প্রতিষ্ভা করিতে চান, 
কিন্তু অবনতমস্তকে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া 
তা নতা, সময়ের ভিতর দিয়া, 
তাহাদের উত্তিগুলির যে বিকৃতি ঘটাইয়াছে, 
তাহা অশ্রদ্ধায় সংশোধন করতঃ 
অধিকন্তু সেই সংশোধনের উপর 
তাহার সময়ে চিত পরিপুরণ ও পরিপুচ্টি আনিয়া, 


৪৮ চজার আাথী 


হজ, উন্নত ও প্রার্জম করিতে প্রয়্াসী না হইয়া, 
অস্ততি ও অপলাপ করিম 
তাহা আদরেই ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর, 
তাহাকে সন্দেহ করিও ৮ 
কারণ ইহা ঠিকই 
পূরর্বতনের নিশ্চয়োর্তিকে অবলম্বন করিয়াই 
পরবর্তী যাহা বলিতেছেন বা করিতেছেন 
তাহার অত্যুদয় 
তাই থিনি বা যাঁরা 
পুর্বতনে অশ্রদ্ধা ও অক্ৃতজ্ঞত। ছেতু 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ায় যন্রবান্‌, 
তাঁরা পরবর্তী অনুসরণকারীদের ভিতর 
সেই অক্ুতজ্তা ও বিচ্ছিনভাবকে চারাইয়া 
জাতি ও কুস্টিকে 
ছিনভিন করিগ্না দিবেন 
সন্দেহ নাই ৮- 
তাই বলিতেছি-- 
সাবধান হইতে দ্বিধা করিও না! 


“পরবর্তীতে পুর্ববব্তী 
যেখানে গরবর্তী 
পৃর্র্ববন্তীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহার উৎকর্যে অনুপ্রেরিত, 
ঠিক বুঝিও 
এ সেই প্রেরণা 
যাহা গুর্ববন্তীর সংঘটন ম্টাইগ্লাহিল । 


চলার সাথী ৪৯ 


- ধর্ম ও অধর্ম 
ধমর্ম মানে তাই যাহা নাকি 
থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে 
জীবম, যশ ও উন্নতি-প্রবশতার সহিত 
প্রকতানে বাঁধিয়া, ধরিয়া রাখিয়া 
অমৃতকে আলিঙ্গন করায় ৮ 
আর যাহা 
এইগুলির অপলাপ ঘটাইয়া 
সক্ষোচ, অবসন্নতা 
ও অধঃপতনের পথ লহইায় 
মরণকে স্পর্ণ করাইয়া দেয়-- 
তাহাকেই অধমর্ম বলা যায়! 


এ 


" ধন্ম 
পারিপাস্থিকের সেবাশুন্ততাগ্র 
ধন্ম আচরণ করিতেছ 
অথচ 
তোমার নিজের ও পারিপার্ধিকের 
জীবন ও বৃদ্ধির সেবা 
তোমার স্বার্থ হইয়া ওঠে নাই, 
বরং তাহাতে তাহাদের প্রতি 
হীনবোধ, অবক্ঞা, ঘৃণা ইত্যাদি আলিয়া 
তোমাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে,_ 
নিশ্চয় বঝিও 


৫5 চলার সখী 
তুমি ধমকে মোটেই আমন্ত্রণ কর নাই, 
গুজা করিয়াছ সঙ্গীর্ণতাকে, 
অহংকে, অবজ্ঞাফে,ল 
আর, বিবর্তনে পাইতেছও ত্বাই ! 


-ইষ্টনিষ্ঠায় 
পার্িপার্িকে সহজোচ্ছি,ত যাজন 
তোমার ইম্টনিষ্ভা আছে 
অথচ তাহার আবেগ 
তোমার ভিতরে বহিয়া, 
তাহার যাজন ও প্রতিষ্ঠার 
আকৃতি ও উন্মাদনা 
পারিপার্টিকে নিঃসৃত বা প্রাধিত হইয়া 
তোমার ইম্টে তাহাদের 
পুষ্ট ও তুচ্ট করিয়া তুলিতেছে না, 
বািও তোমার ইস্টনিষ্ভা 
একটা ভড়ং মান 
আর কিছুই না! 
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-আদশ-প্রতিষ্ঠাঘ় সর্ব্বরতি 
আদর্শ তোমার গিতা, 
আদশ” তোমার পালক, 
আদর্শ তেমার স্রষ্টা, 
আদর্শ তোমার চালক, 
আদশ' তোমার প্রিয়তম £ 


লার- আখী 


বীমা ! সর্ব্বপ্রকারেই তুমি আদর্শের হইয়া থাক” 


আর তোমার একমান্র প্রচেষ্টাই ধেন থাকে 
তোমার জগতে যেন তাহাকে 
সর্ববপ্রকারে প্রতিষ্ভা করিয়া 
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হইয়া 
অন্থৃতকে আলিঙ্গন করিতে পার ৮ 
তোমার ভালমন্দ যত রুত্তিই থাকুক না কেন 
সকল রুত্তিতেই 
যেন তোমার আদর্শ 
সম্যক্রাপে অনুপ্রবি্ট হন; 
তুমি কখনই তাহা হইতে নিজেকে ফিরাইয়া 
কামকাঞ্চনে উন্মত্ত হইয়া 
আত্মদান করিয়া, 
অমৃত, উন্নতি ও জীবনকে 
অপঘাতে অবমাননা করিও না-- 
জাগ্রত থাক ! 


"সহানুভূতির ষ্টাদ 
কাহারও সেবা ও সহানুভুতিপরবশ হইয়া 
আদর্শে প্রণ্নয় ও প্রয়াসবিহীন হইও না ৮ 
আদশে” প্রণয়ের উদ্বোধনে 
তাহার ইচ্ছাপরিপূরণের চেষ্টায় 
যে কষ্ট ও বিপদ সৃচ্টি করে 
তাহারই উৎক্রমনে 
মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতিতে অধিরূঢ করায় ঃ 


৫৯ 


২ চলার জাথী 


আর 
অযাচিত সেবা, সন্বদ্ধনা ও সহানুভূতি 
মানুষকে বিমুদ্ধ ও বিলোল করিয়া 
আদর্শ হইতে ছিট.কাইয়া দিয়া 
গাফল্য হইতে সর্ববনাশে নিক্ষেপ করে ৮ 
গ্রমনতর অজ্ঞতা হইতে 
সর্ধদা সরিয়া থাকি 
অবসন্ধতার লোলচল্চু 
তোমাকে বিবশ করিয়া তুলিবে না! 


, ইষ্ট-অনভিপ্রেত কমে 
শ্রেষ্ঠ, ইম্ট বা আদশের 
অনভিপ্রেত 
হীনতাব্যঞ্জক কম্্ম করিলে 
তাঁহাদের সংশ্রবে আসিবার সাহসকে 
দুর্বল করিয়া তোলে-_- 
কিন্ত ষদি সহঞ্জ ও অকপট টান থাকে 
তবে 
মিলনবাধাজনিত 
এমনতর বেদনা ও অনুতাপ উদ্ুদ্ধ হইয়া ওঠে 
যাহা 
সমস্ত দ্ুবর্বলতাকে 
মুহূর্তে অগ্রাহ্য করিয়া 
বেদনাপ্লুত আকুল উদ্যমে 
উদ্দামাকর্ষণে 
তাহাকে আলিঙ্গন না করিয়াই থাকিতে পারে না-_ 


চন্বার সাথী 3৪ 


কিন্তু অকুতজ্ঞতা ও কামলোলুগতায়্ 
সে বোধকে ক্রমে 
অপদস্থ ও থিশ্ন করিয়া 
মুচতমে লইয়া খায় 
সাবধান হইও-- 
এমনতর ঘটিয়া থাকিলে এখনি ফিরিয়া দীড়াও-- 
কষ্ট হইলেও পথ পাইতে পার। 


'ইস্টান্ুগ সব্পশ্বার্থতাগ্রই সিদ্ধি 
ভুমি লাথ পুজা কর, 
লাথ জপ করঃ 
আর লাখ ধ্যান কর, 
তুমি যদি তোমার ইন্ট কা আাদশে 
এমনতর ভাবে আসন্ত না হইতে পার 
খাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকারে 
তোমার স্বার্থ হইয়া উঠেন, 
ততক্ষণ পথ্যত্ত ওই পূজা, জপ, ধ্যান 
তোমার প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া, 
বাস্তবে চরিত্রকে] চালনা করিয়া, 
জীবন, শব ও বৃদ্ধিতে 
ন্যস্তই করিতে পারিবে না! 


"জপাৎ লিদ্ধিঃ 
তোমার জপ হাহা হইতে প্রয়োজিত হইয়াছে 
তিনিই তোমার জপের প্রয়োজন *-- 


৫৪ 


চলার সাথী 


আর» এই গুয়োজ্*কে উপেক্ষা করিয়া 
যে মানসিক আরত্তি তোমাতে 
একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,-- 
অথচ তাহা কোন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া 
সংবদ্ধ হয় না, 
তাহা বিক্ৃতিকেই ডাকিয়া আনে »-: 
কিন্ত এ মানসিক আরত্তি বা আন্দোলন যদি 
যিনি তোমার প্রয়োজন 
তাহাতেই সংবদ্ধ ও বিনাত্ত হয়, 
তাহা হইলে তাহা প্ররুতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া 
সহজ বোধ, ভাব বা জ্ঞানে 
চরিত্রকে উচ্ছল করিয়া 
সংরদ্ধ করিয়া তোলে »₹_- 


জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ! 


-জপের তাৎপর্য্য 
টপের তাৎপর্য্যই হচ্ছে: 
যাহা জপ করিতে হইবে 
তাহাকে 
৩] 
তাহার বিষয়ক যাহা-কিছু 
মনে মনে আলোডুন করিয়া 
চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত 
বোধকে উদ্দুদ্ধ করিয়া 


চলার সাথী ৫৫ 


উপলদ্ধিকে 
উচ্ছল করিক়্া তোলা 
তাই, 
এ্মনতর ভাবে যদি 
তোমার জপকে 
নিয়ন্ত্রিত না করিয়া থাক-- 
সে জপ তোমার কতদূর কি করিতে পারে £ 


ধ্যান 


ধ্যান করা আর কিছুই নয়-_ 
মানুষ যেমন করিয়া তাহার প্রিয়কে 
চিন্তা করিয়া উদ্‌ৃদ্ধ ও উল্লসিত হয়, 
অর্থাৎ, 
ধাহাকে ধ্যান করিতে হইবে 
তাহাকে যেমন দেখা যায়, 
তাহাতে যাহা যাহা আছে, 
যাহা যাহা লইয়া তিনি, 
ভার চলা বলা, ভাব-ভঙগী সহকারে 
ভাবা, চিন্তা ও মানসিক আলোচনা করিয়া 
বোধ, অর্থ ও উপায়ে উপনীত হইয়া, 
তাহাতে উদ্দদ্ধ, উচ্ছল ও আপ্রাণ হইয়া 
তাহাকে সার্থক করিতে 
উন্মাথ ও উদ্দাম হওয়া ৮ 
আবার কাহারও প্রতি 
এরাপ ভাবা, চিন্তা ও করার কব্রমাগতি 
তাহাকে, যে চিন্তা করে, 


গড 


চলার 'জাখী 


তাহার প্রির করিয়া ভোলে ৮ 
আর এমন করিয়াই 
ধ্যেয় বা প্রিয় যখন তোমাতে 
কেবল হইয়া উঠিবেন, 
তখন তুমিও তাহাতে কেবল হইয়া 
সমাহিত হইবে, 
আর এই সমাহিত ভাব-ই 
সমাধিকে আমন্ত্রণ করিবে ₹- 
আবার ইহাতেই মস্তিক্ষে সহজ বোধ 
ও মনে সহজ ভাবের 
অভ্যর্থান হইবে £ 


" অবুঝে তাচ্ছিল্য 
তাচ্ছীল্যই 
বুঝর বোঝা 
অপসারণ. করিয়া দেয় ! 


ধর্থে 
পাব্তিপাপ্িক ও বেঁচে থাকা বৃদ্ধি পাওয়া 
তুমি ধারির্মক! 

নিয়ত ভগবানের আরাধনা করিতেছ, 
পুজা, জন্ধ্যা, আহিকি লইয়া বিব্রত *_ 

অথচ সেবা, অর্থ, এরহ্র্যয, জীবন, 
যশ, ব্দ্ধি ভুন্টি, গুষ্টি ৮০ 
তোমাকে অভিনন্দিত করি 


হব) 


চলার সাথী ৫৭ 


আর তোমার পারিপাশির্বক তোমাতে 
উপসূত্ত প্রকারে এইগুলি পাইয়া 
সমৃদ্ধ হইতেছে নাশ 
তোমার ধঙ্ম- সাড়ম্বরে 
থাকা ও গ্রদ্ধি পাওয়াকে আমন্ত্রণ কর নাই ৮ 
তাই, তুমি ও তোমার পারিপার্রিক 
উভ্ভয়ই 


বুবি 


টি 





ঞ. 
ও 
রম 

বেঁচে 


» সফল বাচা 
তোমার কাঁচাকে 
এমনতর সহজ ও অটুট করিয়া রাখিতে চেস্টা করিও 
যাহাতে প্রকৃতি ও পারিপা্র্িক হইতে 
শুধু অস্তিত্বের উপকরণ লইয়াই 
তোমার বাঁচাকে অবাধ করিতে পার ৮ 
কিন্ত বাচার উৎকত্ঠায় 
বিধ্বস্ত হইয়া 
কেহ তোমার সাহাধ্যপ্রাথা £ুহয় 
তবে তাহার প্রয়োজনেরও 
যথাসাধ্য অধিক দান করিয়া 
তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিও, 
ঘেন তাহার বাঁচা ও প্রয়োজনের 
প্রেয় ও শ্রেয়ের উপকরণ 


তুমিই হইগ্সা দীড়ায়” 


নী 
শা? 


উজার জাতী 


কতই-না সাফল্যে অধিরাড্ হইয়া 
গৌরদমুখরিত ব্যজনায় 





করে! 


- সন্ধা ও প্রার্থনা 


সন্ধ্যা ও প্রার্থনা হইতে 


আর ইহা ভাবমধুর করিয়া, 
বোধের সহিত 
আবুল সম্বেগে যতই করিতে পার, 
ততই তোমার মনকে 
উদ্দীপ্ত ও পৰিল করিয়', 
স্াক্ক্য ও চরিন্রকে উ্নত করিয়া তলিবে ৮ 
ফলে সেবা, এরশ্বর্যয- 
ব্যবহার ও কম্্মপট্তায় অনুষিস্ত হইয়া 
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে 
সন্দেহ নাই ! 


যেখানে ধর্ম 
অর্থ, কাজ ও ম্লোক্ষ 
ই 


বাস্তবিক ভাবে, দেবা লইয়া 
আলিঙ্গন করিবে 
জীবন, অর্থ, কাম, মোক্ষ 


তোমাকে সেবা করিবেই করিবে ৮»- 


ভলার আাহী 


আর যখনই এদের সেবায় অনুরত্ত হইয়া 


তুমি ইহাদের দিকে আনত হইবে, 
নিশ্চয় জানিও 
ইহারা তোমায় এমনতর 
আছাড় দিয়া পালাগ্নন করিবে 
পুনরায় উহ্বানশন্তিকে আমন্ত্রণ করা 
তোমার পক্ষে 
নিতান্তই পরিশ্রমসাধ্য হইবে £ 
ভুমি ইহাদের লইয়া 
তোমার পারিপার্রিকের সেবায় 
নিয়োগ্তিত করিও-- 
শ্রেয়োলাভ করিবে ! 


- পান্িপাশ্থিকের প্রতুলতায 
আত্মগ্রতুলতা 
জ্রীবনের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে চেতনা 
আর এই চেতনা জ্ুরিত হয় 
পারিপার্রিক জীবনের সংঘাতে, 
আর তাহা হইতেই 
রতিসংহত মনের উৎন্ররণ ৮» 
আবার এই মনই অনুকুল ও প্রতিকুলকে 
বিবেচনা করিয়া 
মানুষকে চালায় ১ 
তাই তুমি যদি তোমার উন্নতিকে 
মনকে, জীবনকে 
সত্যসত্যই কামনা কর- 





৪৯ 


ঙ০ চলার সাথী 


তাহা হইলে তোমার পারিপার্র্বককে 
তোমার সেবায় 
গ্রমনতর করিয়া তোল 
হাহাতে তাহারা সুস্থ ও জবল হইয়া 
জীবন ও আনন্দে 
প্রতুল হইয়া ওঠে! 


- নিত্যকর্থে পাব্রিপাস্থিক 
নিত্াকমের্মর মতন তোমার পারিপার্রিককে 
ব্য্টি ও সমন্টি হিসাবে 
চিন্তা, আলাপ ও আলোচনার সহিত 
প্রত্যেক দিনই দেখিও,- 
আর প্রত্যহই 
তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করিতে পার 
এমনতর কিছু 
হাতটা পার করিওই ৮ 
দেখিও 
লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিবেন | 


- সাথক লেবা 
নিশ্চয় জানিও--- 
মানুষের মনকে উপেক্ষা করিয়া 
তাহার শারীরিক প্রয়োজনের পরিধ্যার চাইতেও 
উপায়, আন্রস্তি, সাহায্য, সহানুভূতি ইত্যাদি দ্বারা 
দুর্্বস্ত মনের সেবা-শুশ্বাধায় 
চাহিদা পুরণ করায় বেশী উপরুত হয়; 


চলার সাথী 


তুমি সেবা করিতে গিয়া 
প্রথমে তাহার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
চাহিদাকে আবিষ্কার করিও 
ও তাহারই ব্যবস্থা করিয়া 
বিবদ্ধনে 
তদনুরূপ-__ 
যাহাতে সে সুস্থ ও সন্বদ্ধিত হইতে পারে 
তোমার ভাব. বাক্য, ব্যবহার, অর্থ ও সামর্থ্যক্ে 
যতটুক সম্ভব সেবায় ন্যস্ত করিও-- 
দেখিও 
তোমার সেবা সার্থকে উল্লসিত হইবে-- 
সাফল্যমণ্ডিত হইবে ! 


” সাধু 
খিনি সিদ্ধির কৌশলকে 
চরিন্রগত করিয়া 
তড্ভাবে জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন 
তাহাকেই প্রকৃতপ্রস্ত।বে 
সাধু বলা যায়! 


- জপে 
বোধ ও জ্ঞাবেব্ উদ্দীপনা ও ছিতপত্রাঘণতা 
তুমি জগ করিতেছ ও পুজা করিতেছ 
অথচ তোমার সহজ বোধ 
ও জ্ঞানের উদ্দীপনা 


৬১ 


চলাদ জানা 





তোলার, তোমার পারিপাশির্বকের এবং তাহার 

জীবন, যশ, পুষ্টি, তুষ্টি ও রদ্ধি করিয়া 
হিতে পর্যাবসিত করার ধান্ধা বা প্রয়োজন 

তোমাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই? 


তোমার অমনতর জপ ও পূজা 
তোমার কী কগ্িতে পারে £ 





-সাধনায চব্রিত্র 
ও 
যোগবিভূতি 

আাধন-প্রক্রিয়ায় 

ক্রমাগত চেল্টা ও জভিদিবেশো 
শব্দ, জ্যোতি, দৈববাণী ইত্যাদি হো'গবিস্ভুতি 
যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে 

র 


চলার জাথী 


বৈধানিক পরিবর্তনই নিংদ্দশ করেত 
ইহা তোমার প্রকুত সন্তা ও চরিন্রকে 
স্পর্শ নাঁও করিতে পারে; 





কিন্ত ভাদর্শে ভন্তি বা ভালবাদার অকাট্য টঠন 
বা! তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংঘটিত হয় 
তাহ ইরন্নকেই আকর্ষণ করিয়া 
উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে 


ইহা স্থির নিশ্চয় ! 


শন্ুব্বলতান্ব অবসান 
তোমার অনুরন্তি যখন সব্্বতোভাবে 
ভোমার আদর্শতে সার্থক হইবার আকুতিে 
অবধিরল ভাবে বহন করিয়া 
ব্র্মপটুতায় পর্যবসিত হইবে, 
দুর্বলতার অবসান ভোমার 
তখন হইতেই 
তারভ্ হইবে ! 


পরলোক নিয়ন্ত্রণে ইহকাল 
তোলার ধর্ম যে তোমাকে 
পরলোকে স্বর্গ আনিয়া দিবে 
তাহার সাক্ষ্যই এরই 


তোমার পারিপাশ্রিকের সহিত 
জীবন, যণ ও রু্ধিতে উন্নীত হইতেছ ৮ 


আর ইহা না হইলে বুঝিও 


ঙহ 


চলার সাখী 


এখানে যাহা হইতেছে 
পরলোকে 
ইহাই তোমার সে জীবনকে 


ইঞ্টপ্রাণতাগ্ নির্ভন্ততান্র অভী-বাদন 
তোমার যাহা-কিছু সবই যখন 
তোমার ইন্উ, আদর্শ বা গুরুতে 
4ক হইবার উন্মাদনায় 
আপ্রাণ হইয়া উত্িবে, 


অভী-বাদন করিবে ! 


“আাদশপ্রাণতাধ় শাস্তি 


তোমার যাহা-কিছু আছে 
সবই যখন দীঁড়াই 


তোমাকে 
ধারণ করিয়া রাখিবে £ 


*আদশ'্ীপে বছু বাস্তবে এক 
তনেোযর আদর্শকে তাচ্ছীল্য করিয়া 
আপন আদর্শকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে যাইও না, 


চলার সাথী ৬৫ 


বরং স্বীকার করিয়া, 
সহমানের সহিত 
নিজের আদর্শের মিল প্রতিপাদন করিও, 
দেখিবে 
সকলেই তোমার 
আপন হইয়া যাইতেছে ! 


" যাজনে 
বিক্ত সংগঘূত। ও ভজ্িত্ প্লাবন 
তোমার প্রেষ, ভন্তি বা ভালবাসা 
প্রেমাস্পদের ভাবে অতেল হইয়া 
যদি ঘাজনে মুখর-ই না হইল, 
বুঝিবে কোথায়, কোন্‌ কানায় 


৬৫৯ 


সংশয় মাথা "জিয়া 
চোরের মত উকি মারিতেছে »- 
সাবধান হইও,_- 


অনুসন্ধান করিয়া রিক্তসংশয় হইও»_- 
তোমার ভন্তির প্লাবনে 


পারিপার্র্বিক 
প্লাবিত হইবেই হুইবে ! 


'ভালবাসাব্ন প্রকৃতি 


প্রকৃত ভালবাসার 
চরিনভ্রগত আর একতী লক্ষণই এই-- 


৬ ডলার সাথী 


প্রিয় দোষ 
দুষ্ট, দুঃখিত ও বিরন্ত করিয়া 
কখনই অনুরাগের 
খণকৃতি জন্মাইতে পারে না? 


ভালবাসায় বিপরীত সংঘাতে উদ্ছমতট 
ভাব, ভন্তি, ভালবাসা 


উদ্দামই না হইল, 
তবে তা" আদৌ ছিল কিনা 
সন্দেহযোগ্য বটে £ 


“সালে মঙ্গল ও উন্নতি 
থে সাহস | 
স্থির বোধকে লইয়া 
জীবন ও ব্বদ্ধির পরিপন্থীকে 
তাচ্ছীল্য, নিরোধ বা বিধ্বস্ত করিয়া 
নিজ, পারিপাশ্বিক বা জগতের ম্ক্গলের সহিত 
উন্নতির প্রতিষ্ঠায় 
স্বভাবতঃই দক্ষ, 
তাহাকেই প্রকৃত সাহস ক্লা যায় ! 


-সন্দেছে সঙ্কোচ 
অন্দেহ যেখানে সহাস্য, 
আক্কোচ সেখানে 

স্বাভাবিক & 


টিলার সাণী ৪৭ 


“ আদশপ্রাণতায় বীর্ষ্য 
আদর্শে তোমার প্রাণ 
যতই আপ্রাণ হইবে, 
বীর্য, সাহস ও বীরত্ব 
ততই তোমাকে অভিনন্দিত করিবে ! 
বীর 
উন্নতিতে উদ্যম ধাঁ"র স্বভাবস্সিদ্ধ 
হাহার সাহস, কৌশল ও দক্ষতার 
বিশ্ত্বলা ও বধিপথ 
সুশৃত্বল জুপথে পর্য্যবদিত হয়, 
জীবন, যশ ও বুদ্ধি যাহাতে ম্লান করে 
তাহা খিল্প ও নষ্ট করিয়া, 
আংবদ্নের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়-- 
তিনিই বীর ! 








*অআন্যেব্র প্রতিষ্ঠাই আত্মপ্রতিষ্ঠা 


স্মরণ রাখিও-_ 
অন্যের জীবন, যশ ও রদ্ধিকে 

প্রতিষ্ঠা করাই 

তোমার জীবন, যশ, বৃদ্ধি 
ও প্রতিষ্ঠালাভের 

একমান্র পথ »_ 

কিন্তু তাহা করিয়া,_ 
শুধু ভাবিয়া, বলিয়া বা চাহিয়াই নয়কো ! 


৩৮ চলার সাহা 


ইহার ভুল হইলে 
তোমার জব চেস্টা, সব ইচ্ছা, সব বর্্ম 
ভুলেই অবসান হইয়া যাইবে ! 


“সেবা ৩ সম্পদ 
পারিপাশ্িক নিযন্ত্রণে 
মানুষ যখনই ভাবে 
তার পারিপার্রিক তার উপযুক্ত নয়,” 
এটা ঠিকই 
তার সেবা ও সম্পদ এত বেশী নয় 
বা এত নিয়ন্ত্রিত নয় 
যা'তে নাকি 
পারিপার্বিকের জীবন ও রুদ্ধিকে 
উচ্ছল করিয়া 
তাহাকে অনুকূল করিয়া তুলিবে ! 


" শাকিসম্পন্ন দুর্বলতা 
যে শন্তিমান্‌ দুর্ধলক্কে 
আরো দুর্বল করিতে পারে, 
শন্তির দুর্বলতা তার 
আরো হইয়া 
দুর্বলতাকে 
সে শত্তিন্বম্পনন করিয়া তোলে ! 


ভলার সাথী ও 


প্রকৃত ও আহাম্মকী দীনত৷ 
আহাম্মকী দীনতা 
মানুষকে হীন করিয়া তোলে ৮ 
প্রকৃত দীনতা সেখানেই 
মানুষের স্বভাব ও সম্মানকে অক্ষত রাখিক্লা, 
সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যেখানে ॥ 
আর সত্য মানে তা-ই 
যাহা মানুষের জীবন ও গ্দ্ধিকে 
মঙ্গলে উচ্ছল করিয়া দেয় ! 


'মাছি-আনুষণ 
সাবধান হইও 
“মাছি-মানুষ* হইতে ! 
তুমি যত ভ্তালই কিছু কর নাকেন্‌, 
যত ভালই কিছু বুল না কেন” 
তাহারা সবটুকু বাদ দিয়া 
কু-এর শ্রীর্দ্ধি করিবার জন্য 
ঘেটুকুর প্রয়োজন 
ঠিক সেইটুকু লইয়া 
অন্যকে দ্বুগ্ট করিয়া তুলিবেই *-- 
ইহার উষধ-- 
যদি এমনতর ঘটিয়া থাকে, 
স্বাবধান হইয়া মোকাবিলা বা ভজিয়ে নেওয়া! 


৭০ 


ঢলার 
“মৌ-মানুষ? 
আর এক রকম মানুষ আছে 
তারা 'মৌ-মানৃষ? £-৮ 
দুনিয়ায় গ্ঁদের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী নয়কোদৰ- 
এদের প্রকৃতি এমনতর-_ 
যা” যতই কেন বিশ্রী হোক না, 
তশরা ঠিক বুঝতে পারেন এর ভিতর 
কতটুকু বা কোনটুকু মধুর মত উপাদেয়” 
আর তা” সংগ্রহ ক'রতে এরা অদ্বিতীয় ৮ 
তুমি হুল্‌ খাহয়াও ইহাদের 
অনুসন্ধান করিও,_ 
যদি পাও এদের হ'তে এমনতর পুছ্টি পাবে 
যা'তে তোমার জীবন ও মনকে 
মধুময় করিয়া তুলিবে ৮ 
চাও তো খোজ রাথিও ! 





*দব্রিদ্রতার দাবিদ্ৰ্য 
তুমি দরিদ্র থাক ক্ষতি নাই 
কিন্ত তোমার চরিন্রের সম্পদে 
বঞ্চিত হইও না” 
সেবা, সহানুভূতি, প্রয়োজনানুপূরণ, 
নৈপুণা, দক্ষতা, রক্ষণ ও সংবর্ঘন ইত্যাদি 
কিছুতেই যেন তোমাকে ত্যাগ না করে, 
দেখিবে 
দরিদ্রতা কত দরিদ্র হইয়া 
কোথায় পলায়ন করিয়াছে ! 


চলার সাথী 


* কাপুরুষতা নাব্রীববণে 
কাপুরুষতা যখনই 

পুরুষের বয়স্য হইয়া দাঁড়ায় 
পুরুষ তথখ্ধনই কেবন 

নারীকে প্রার্থনা বা 

বরণ করিতে পারে? 

নতুবা নারীই পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে, 

আর ইহা নারীরই বৈশিল্ট্য ! 


শ্রেষ্ঠে তাচ্ছীল্যে আত্মবন্দন। 
যে ভ্রাতিভাব 
শ্রে্কে বন্দনা করিতে জানে না-- 
আরও শ্রেষ্ঠকে তাচ্ছীল্য করিয়া 
বন্দিত হইতে চায়_- 
তা” হ'তে সাবধান ! 
সে হীনতারই জনক ! 


মৃতু ছুত 
হাহা হইতে পুষ্টি পাওয়া যায় 
তাহাকে উপযুন্ত প্রকারে 
পুষ্ট না করিয়া 
যে আরো চায় 
সে মৃত্যুর দূত £ 
সাবধান হও তাহা হইতে 
আর এটা উভয়তঃ ! 


১ 


৭২. চলার সাহট 


* অহ্ক্কারের তাচ্ছীভোট ছোলির জাজ 


ভুমি গর্বিত ও অহঙ্কারী তখনই 
যখনই তোমার পারা, দক্ষতা বা পটুতা 
অন্যের পারা, দক্ষতা বা পট্টুতাকে 
জব্দ করিয়া, অস্থীকার করিয়া, 
তাচ্ছীল্য করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় £ 
আর তুমি যতই এমনতর করিবে 
তোমার পারকতা তোমাকে ততই 
হোলির রাজা করিয়া, 
গাধায় চড়াইয়া 
পথে পথে ভ্রমণ করাইবে ! 


'আন্ুষেত্র জীবনের সম্রাট 


ছোট বা নীচু 'তোমার কাছে আসিয়া 
যেন কিছুতেই বুঝিতে না পারে 
সে বা তাহারা ছোট ও নীচু ;__ 
বরং তোমার সাহচফ্্যে ও সাহায্যে 


তাহারা যেন দেখিতে পায় 
সম্মুখেই বিস্তৃত রাজপথ-_ 
যাহা ধরিয়া চলিলে 
মানুষ হেলায় 
বড় ও প্রবীণ হইতে পারে ৮ 
আর“ এটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ হোক্‌ 17 
দেখিবে 
মানুষের জীবনে 
তুমি ড্রম্্রট হইয়া থাকিবে ! 


গলার সাথী 


* সম্থান্গুভাতি-উদ্রেকে 


যদি বেঁচে থাকা ও ব্বদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা 
মানুষকে আকুল করিয়া না তুলিত, 
তবে কাহারাও প্রয়োজনে কেহই লাগিত কিনা সন্দেহ ঃ 
তোমার কাছে কেহ আসিলে 
তাহাকে দুঃখের কথা শুনাইয়া 
তার বেঁচে থাকা ও রুদ্ধি পাওয়াকে 
অবসন্ন করিয়া তুলিও না, 
বরং তাহাই কর, 
তাহাই বল 
যাহাতে সে উদ্দীপ্ত ও উন্নত হয়, 
দেখিতে পাইবে 
নিয়ত দুঃখের কথায় 
কাহারও সহানুভূতির 
উদ্রেক করিতে হইবে না, 
মানুষের স্বতঃ উৎসারিত সহানুভূতিই 
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে, 
তোমার এতটুকু দুঃখও 
মানুষ সহ্য করিতে নারাজ হইয়া 
তার অপনোদনে আপ্রাণ হইয়া উঠিবে ! 


"অন্ঠায্রকারীর অপদস্থকরণে 
তুমি দোষ বা অন্যায়কে 
তাচ্ছীল্য করিও-_ 
কিন্তু দোষী বা অন্যায়কারীকে ঘুণা করিও নাঃ 


৭9 চলার সাথী 


তা” যদি কর দেখিবে 
যেমন করিয়া ঘ্বণা করিয়াছ, 
যেমন করিগ্া অন্যাঃকারীকে অপদস্থ করিয়াছ- 

সেগুলি মুর্তিমান হইয়া, 

তোমাকে আগলাইয়া ধরিয়া 
সেই সেই রকমে 

অপদস্থ, হাস্যাস্পদ, নির্ষ্যাতিত 

ও ঘৃণিত করিয়া তুলিবে ৮ 
ভাব ও ব্যবহারে 
বেশ সাবধান হও ! 


*দোষদৃষ্টিব চশমাচোক্ 

ঘেলোককে খারাপ দেখিতে জানে 
দোষদূষ্টির চশ্মাচোরের সহিত 
তা'র কমই সাক্ষাৎ হয় ! 


'ঘণান্ত অপঘ্াতে 
হদি কখনও কাহাকেও স্বণা করিয়া 
কোন প্রকারে অপঘাত ঘটাইয়। থাক, 
তবে এখনই তাহার সেবা, সহানুভূতি 
ও অনুসরণ দারা 
তাহাকে সুন্ত করিয়া 
মজলে প্রতিষ্ঠা করিগ্কা তোল £ 


শলান্র সাথী 


নতুবা এ ঘৃণায় অপথাত করাই 
তোমাকে, তোমার জগতে 
এমন অপ্ঘাত করিবে” 
দেখিবে 
অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিস্বাণড 
পথ পাইবে না! 


দোষ দিঘ়ে দোষ পতিক্ষান্ত 
হে দোষ কুড়িয়ে নিয়ে 
দোষ দিয়ে দোষ ঘষে? 
প্ররিক্ষার করতে চায়, 
ভাবনা নেই- 
তার দোষ বেশ ভালই 
পরিমার্জিত হবে £ 
দোষ হ'তে বঞ্চিত হওয়ার বালাই 
তাকে বহন করবে না নিশ্চয় ! 


বেদনায় বা শাম্তিতে 
যখনই বেদনা কিংবা শাস্তি 
মানুষের মনকে 
জুড়িগ্কেও দেয় না, উন্নতও করে না, 
তখনই তা” সংক্রামক মাছির মতন 
পারিপার্রিককে আক্রমণ করে? 
অপ্ুকন্রমের সৃষ্টি করে ! 


৫ 


্ঙ চলার সাথী 


* বভত্বে ধর্মানুসব্লণ 
যে যেদিক দিয়াই বড় হইয়াছে, 
বুঝিও 
সে সেদিক দিয়া 
বড় হওয়ার ধম্্মকে অনুসরণই করিয়াছে, 
তাই নে বড়» 
আর যে তা” করে নাই 
তার বড় হওয়া 
আগশে!ষেই রুদ্ধি পাইয়াছে ! 


* চিত্রকুপ্ধ যশ 


মান যার ক্ষণভঙ্গুর 
যশ তার চিররুগ্ন ! 


* আদশপ্রতিষ্ঠায় উন্নাতিবর অভিনন্দন 


তুমি তোমার আদর্শকে 
প্রতিষ্ভা করার জন্য 
যাহাতে তাহার কোন প্রকার 
অপঘাত না আসে এমনতর ভাবে 
হযাহাই কিছু করিবে, 
উন্নতি নানাপ্রকার উপতৌকন লইয়া, 
অভিনন্দনে উদৃপ্রীব হইয়া 
তোমাকে বরণ করিতে 
অনুসরণ করিবেই করিবে 
স্থির জানিও ! 


চলার সাথী 


প্রকৃত বীব্ত্ববাধান্র নিয়ন্ত্রণে 
তুমি শত্তিমান্‌ তখনই 
যখনই দেখিবে 


বাধা তোমাকে আর 
হুমকি দেখাইতে পারিতেছে না, 


বরং বাধাকে এমন করিয়া 
বিনাস্ত করিয়া লইতে পারিতেছ 


যাহাতে সে তোমাকেই পুন্ট করিয়া তুলিতেছে ঃ 


তোমার জ্ঞান যখনই তোমার চরিন্রকে 
এমনই করিয়া অনুলেগন করিবে 
প্রকৃতি তখনই তোমাকে 
প্রকৃত বীর বলিয়া 


অভ্যর্থনা করিবে ! 


" অন্দর বীব্রত্ 
বীরত্ব ও পারকতা 
যার মেয়েদের কাছে 
মুখর হইয়া ফুটিয়া ওতে, 
বহির্জগতে-+বাস্তবে আগসিলেই-- 
সূর্যযতাপে সে যে মনিন হইয়া 
এলাইয়া যাইবে 
ইহা নিশ্চম়্ ! 


দীনতান্ত ভাণে ইষ্টাপঘাত 
জীনতার ভাণে 
সামর্থযকে তাচ্ছীল্য করিয়া 


৭৮ চলার সা 


সেবক, ভন্ত বা সন্তানভাব পোষণ করায় 
ইচ্ট বা গুরুকে 
বাস্তবিক ভাবে 
হীনত্বে প্রতিষ্ঠা করাই হয় ৮ 
এর চাইতে তাকে অপঘাত করার 
প্রকৃত পন্থা আর কি আছে £ 


, কৃপা 
ক্ুপা পাওয়া তাকেই বলে 


করা বা সেবার ফুরসুৎ 
ঘেখানে মুস্ত ৮ 


আর তা” পেলেই 


পাওয়ার পথ 
আপনি মন্ত হইয়া দাড়ায় ! 


* শুধু যৌন সম্বন্ধে স্বামীন্ত্র 


শুধু কামপ্ররৃত্তি 
কখনও 
কাহাকেও 
প্রকৃত স্বামী 
বা স্ত্রী 
করিতে পারে না-- 
পারে নাই ! 


-দ্ুষণীয় কামক্রোধ 
কামক্লোধাদি তখনই দোবের 
যখনই তারা 


চলারসাথী 


তোমার আদর্শকে প্রতিষ্া করার 
বাধা জন্মায় ঃ 
এবং তোমার পারিপার্রিকের 
বাঁচা ও বুদ্ধি পাওয়াকে 
অবসন্ন 
ও 
অপঘাত করে £ 


"কামলিপ্সাপ্ত ডাইনী-ডাক 
যখনই দেখিবে_ 
শ্রে্ট, ইম্ট বা আদর্শের সংসর্গ হইতে 
দুরে সপিয়া পড়িতেছে, 
কাছে আসিলেও ভাল লাগিতেছে না 
বা উদ্দেশ্য সত্তেও 
তাহাদের ংসর্গের টান 
তোমাকে 
আকুম্ট করিতে পারিতেছে না” 
নিন্টয় জানিও-- 
কামলিগসার ডাইনী-ডাক বা কল্পনা 
তোমাকে 
মুগ্ধ বেকুবের মতন 
লোলুপ করিয়া 
চলার পথ 
বিভ্রান্ত তমসাবরণে 
চিন্তা-বিহ্ল-ব্যর্থগর্ব 
মূ মতিচ্ছম-আবেগসঞ্কুল করিয়া 


ও উলার পাহটী 


কলুষ-হস্তে 
তোমার উন্নতির গলা টিপিয়া ধরিতেছে-্” 
ইহা নিশ্চয় বুঝিও /-- 
সাবধান, 
গার তো সরিয়া দীড়াও £ 


' কামলোবুপতায় মাতৃচিস্তা 
ভুমি কিছুতেই কামলোলুপ দৃষ্টি 
বা ভাবসম্পন্ন হইও নাঃ 
তুমি ঘদি কার্যযতঃ এমনতর কুক্রিয়াশীল 
না-ও হইয়া থাক, 
তোমার এই ধারাবাহিক কামলোলুপত্ডা 
তোমার চলন, চরিত্র, আচার, 
ব্যবহার ও লেগে-থাকাকে 
এমনতর দুর্বল করিয়া দিবে ৮ 
কারণ কামচিন্তা মানুষের সত্তাকে 
এমন ভাবে অধিকার করিতে পারে 
যাহাতে অন্য কোন চটিন্ত; তাহাকে অরাইয়া 
তোমার সম্ভাকে 
সেই দিকে আনত করাইতে পারিয়া ওঠে নাছ 
তাই তোমার উন্নতির বহু সম্ভাবনা 


ও উপকরণ থাকা জঅন্বেও 
তুমি কিছুতেই কুতকার্থ্যতা বা ক্কতার্থতাকে 
ধরিতে পারিবে না ৮ 
ইহার উষধ-_ 
দুরে থাকিয়া, 


চলার সাথা ৮১ 


ভা ও দৃষ্টিকে মাতচিস্তার় অনুরজি ত 
করিয়া তোলা ॥ 
বুঝিয়া দেখ 
এমন হইলে এখনই সাবধান হুও,! 


"কাম-কুছকে 
উন্নতি বা ত'ধিগমনের পথে 
যখনই দেখিবে 
বিক্ষেপ আসিয়া সহসা 
ক্রমাগতিকে রুদ্ধ কদ্িয়াছে বা করিতেছে, 
প্রায় নিশ্চিতভাবেই বুঝিও 
যাহাতে এরূপ ঘটিল বা ঘটিতেছে, 
তাহা কামিনীতে কামপ্রলোভন-__ 
সাধারণতঃ পুরুষেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, 
আর ইহার ঘতই প্রাচুর্য 
অধোগতিও ততই দ্বিনীত ৮ 
কিন্তু মেয়েদের বেলায়__ 
তাহারা ঘতক্ষণ কোন বিশিজ্টে 
প্রত্যক্ষভাবে সংস্্ট না হইয়া 
চিন্তার উদ্বেলনে 
কল্পনার পরিখায় বিব্রত £ 
তাহাদেরও প্রায় উত্তরূাপই হইয়া থাকে +*_ 
কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রন্যক্ষ সংস্রবে 
সংসৃস্টের অনুরাপ 


ষ্র২ ভলার সাহট 


উদ্নতি বা ব্রমাধিগমনের বর্ঘনই 
ঘটিয়া থাকে-” 
নিজেকে বেশ করিয়া বুঝিয়া চলিও! 


* কামিনীপব্রাধনণতান্্ বংশহানি 
তুমি যদি আদর্শপরায়ণ না হইয়া 
কামলোলুপ কামিমীপরায়ণ হও” 
আর ইহা তই নীচভাবাপন্ হইবে, 
দেখিতে পাইবে 
তোমার শিশ্ত কত সত্বর 
তোমার বংশানুরুমিকতা (170790715 ) হইতে 
বঞ্চিত হইয়া 
পাশবিকতায় পর্য্যবধিত হইতেছে ৯" 
কারণ এই কামই 
তোমার সত্তাকে 
আনত করাইয়া 
জীবনকে উপ্ত করিয়া দেয় ;_ 
ঘদি সন্তানসন্ততি ও নিজের মজল চাও 
তবে এখনই সাবধান হও ! 


+স্ায়ুদৌর্লেয ও কামে 
শরদ্ধাহী নত 
অন্ত্যজ-ভাবোচ্ছিগ্ট 
দ্রবর্বলগ্মায়, ও কামনুবধদের 
একটা চরিন্রগত লক্ষণই হুচ্ছে 


গলায় মাথী 


তাহারা শ্রদ্ধাবনত হুইতে পারে নাঃ 
আর যেখানে শ্রদ্ধা নাই 
ভানও সেখানে বেহ'স ! 


* ভোগলিপ্পাঘ্ত মতা 
ভোগলিপ্সাই 
মান্যকে কঙের্ম মৃঢ করিয়া 
বাস্তব ভোগ হইতে বঞ্চিত করে *- 
যদি চাও-_ 
উন্নত, অবাধ ও কর্্মপ্রাথ হও, 
ভোগের সংবর্ধনায় 
দেখিও তুমি নিত্যই 
নন্দিত হইতে থাকিবে ! 


*নব্রনারবীর বৈশিষ্ট্য 
পুরুষের বৈশিষ্ট্য লইয়া পুরুষ 
আর নারীর বৈশিষ্ট্য লইস়া নারী, 
পুরুষ যখন নারীতে মুগ্ধ হইয়া, 
নারী-সব্ববস্ব হইয়া, 


নারীর যাহা-কিছু লইয়া নিজেকে পাজাইতে টায়, 


তথন হইতেই পুরুষে 
পুরুষত্বের মরণ 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে,_ 
পুরুষ অবশ ও উচ্ছল আশ্বা-ভরসা লইয়া 
ছটফট, করিতে করিতে 


৮৬ 


৮৪ 


চলার 


মিবিড মুঢুত্ব ও তমসার ভিতরে 
নিজেকে মুছিতে মুছিতে 
পিচ্ছিল গতিতে বিলীন হইতে থাকে ৮ 
আবাম নারী যখন পুরুষকে সং্দ্ধ না করিয়া, 
নিজের বৈশিম্ট্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া, 
পুমগষের হাবভাবগুলি কুড়াইয়া লইয়া 
নিজেকে পুরুষ করিয়া তুলিতে চায়, 
নাত্রীত্ব তখন প্রেতিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
ভাইর দুর্বল, ক্ষীণ, অবসন্ন 
ও অসংঘম্য বাহু বিস্তার করিয়া, 
ব্যর্থতায় বিকট হইয়া, 
তান্ভীল্য ও ঘ্ুণায় 
খিল্‌ খিল্‌ করিয়া 
অবাধ্য ভাবে হাসিতে হাসিতে 
অনীন্ত দুর্গতিতে অবসান হইতে পারে ! 


*শিক্ষাঘ বৈশিষ্ট্য 
মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি সংবদ্দিতি উন্নত ও 
পরিপুষ্ট হয় এমনতর শিক্ষাই 
জীবনের পক্ষে 
অপ্রতিহত ভাবে প্রয়োজনীয় ৮- 
তাই শিক্ষার ধারাও এহনতরই হওয়া উচিত 
যাহতে মানুষ 
বৈশিল্ট্যে বর্ধনশীল হইয়া 
উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয় »-- 


চলার সাথী 


সেই শিক্ষাই 
জীবন ও সমাজকে সংরৃদ্ধ করিয়া 
অমুতের যাত্রী করিয়া তুলিতে পারে ! 


* বৈশিষ্ট্যহীন শিক্ষান্্র অপুংসকতত্ব 


বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া 
শিক্ষার অবতরণা করা 
আর জীবনকে 
নপুংসক করিয়া দেওয়া 
একই কথা ॥ 


- শিক্ষানত আদশণন্ুত্ক্তি 


শিক্ষার প্রথম উপকরণই হচ্ছে আদর্শ, 
আদর্শে আছে অনুভূতি *__ 
আর 
শ্রদ্ধা, সঙ্গ, প্রশ্ন, সেবা, 
ব্যবহার ও উপাসনা দ্বারা 
আদর্শ হইতে তাহার অনুভূতির 
প্রকাশ লইয়া, 
ছাহা অনুন্ভব করিয়া 
চরিত্রে তাহাকে প্রতিফলিত করাই হচ্ছে 
সম্ক্‌ শিক্ষা 


৫ 


৮৯১ 


চলার সাথী 


*বোধভীন শিক্ষা 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল 
অন্যের জানা বা দর্শনকে 
নিজের বোধে ফেলিয়া 
অনুভব করা ;__ 
আর এই অনুভব 
যেখানে যত প্রকৃষ্ট ও তর্‌তরে 
জানও সেখানে তেমনতর 
শিক্ষা ঘদি তোমার বোধের ভিতরই 
না আসিল, 


স্মৃতির বলদ ছাড়া আর কি £ 


-আদশশনুগ শিক্ষায় চক্রি্রানু বর্জন 


ঈর্ষ্যা, আক্রোশ বা হীনভাব হইতে 
উদ্দীপ্ত যে শিক্ষা 
তাহা জীবন ও চরিন্রকে 
অল্পই স্পর্শ করিশ্তে গারে-_- 
যদিও অবিন্যত্ত ও অবাধ্য 
সংগৃহীত এহর্যে তধিরাঢ় হইতে পারে; 
কিন্তু ইন্ট, আদর্শ বা প্রেমাস্পদে 
ভন্তি ও প্রেমের উচ্ছলতা ও প্রয়োজন হইতে 
যে শিক্ষা আরম্ভ হয় 
তাহা বন্ততঃ জীবন ও চরিন্রকে আক্রমণ করিয়া 
বংশানুরুমিকতাকেই (1705015 কেই) 
রঞ্জিত করে! 


চলার সাথী 


*ছাতে-কলমে শিক্ষা 
ঘদি সত্যই শিক্ষিত হইতে চাও 
হাতে-কলমে করাকে অবলম্বন কর, 
আর এই করার উপর দীড়াইয়া 
উপপত্তির (7৫০7 ) ভনুধাবন করিও,_ 
দেখিও জ্ঞানী বেকুব হইতে হইবে না ! 


* জ্ঞানার্জনে ভক্তি 
আর জানাকে অর্জন করিতে হইলে 
দেশ, কাল, পানর ও ধাতুভেদে 
নানা অবস্থায়, 
নানা বরকমেই হইতে পারে, 
কিন্তু ভক্তি সব অবস্থায়, 
সবার ভিতরে 
খাকা চাই-ই ! 


* বুঝাইবাত পথ 
কাহাকেও তার না-জানার ভিতর দিয়া 
বুঝাইবার পথ করিতে 
প্রয়াস পাইও না ঃ__ 
বরং তা'র জানার ভিতর দিয়া 
পথ করিয়া লইয়া 
অজানাতে পোশ্ছাইয়া দিতে চেল্টা করিও ;-__ 
আর ইহাতে ভুমি এমনতর ভাবে 


চ্ 


ড্র চলার সাথী 


সফল্কাম হইবে 


যাহা নাকি তাহার চরিভ্রকেেও 
স্পর্শ করিতে পারে ! 


" উদ্ভাবনে 
তুমি যে জায়গায় দীঁড়াইয়া আছ 
তার চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লও, 
আর চেল্টা কর ভাবিয়া বাহির করিতে 


তার কি কি 
কেমন করিয়া 


মানুষের গ্রয়োজনকে পূরণ করিতে পারে ঃ- 
দেখিও অন্রদিনের ভিতরেই 
তোমার মনের 
উদ্ভাবনী অর্থাৎ আবিক্ষারিণী শন্ি 
উদ্দ্ধ হইয়া উঠিবে ! 


* স্মৃতি উজ্জ্বলতা 
দুইটী সমান আগ্রহ বা প্রয়োজন 
যখনই তোমার মনকে 
একযোগে আক্রমণ করে, 
তখনই দুইটাই বা দুইপ়্ের কোন একটী 
ভ্রান্তির জলে ডুবিয়া যায়, 
তখন তা খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না, 
তাই যদি স্মৃতিকে উজ্দ্বল রাখিতে চাও 
আগ্রহ বা প্রয়োজনকে 


চলার সাথী 


তোমার মনে পর পর 
প্রবেশ করিতে দিও 
হমৃতি-- 
স্বাস্থ্য ঘপি সুন্দর থাকে 
দীপ্ত থাকিবে! 


পারিবারিক শিক্ষায় নিত্য প্রয়োজনীয় 
আমার মনে হয় 
সমাজ বা জাতিকে 
উন্নতির পথে চালাইতে হইলে 
এমনতর শিক্ষার প্রয়োজন 
হা'তে প্রত্যেক পরিব'রের ভিতরেই 
একটা গবেষণাগার, একটা শিল্পকুতীর, 
নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারী উৎপাদনোগযোগী কু 
অনায়াসে, 
অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে ৮- 
আর এ শিক্ষা 
প্রত্যেক পরিবারের 
স্রীপুরুষ নির্ধবিশেষে | 


শিক্ষক 
মানুষের জীবনে যদি দায়রিত্বপূর্ণ কিছু থাকে 
তবে তা” শিক্ষ কতা” 
শিক্ষকের চরিন্র 
ছান্রের শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া 


4২ 
পু 
। 


৯০ চলার সাহা 


অজ্ঞাতঙারে তাহাকে 
গ্রমনতর ভাবে আক্রমণ করে 
যাহা তাহার পরজীবনকে 
অবশভাবে 
চালাইয়া লইয়া বেড়ায় ! 
শিক্ষক যদি আদর্শে উন্মথ না থাকে, 
ত'হার চরিশ্র ঘদি আদর্শের ভাবে 
অনুলিপ্ত থাকিয়া 
কমর্ময্খর না হয়, 
তাহার চরিব্র যদি ছাত্রের 
চাহিদার দরূজকে উল্লোচন করিদা, 
প্রাণকে জ্পর্ম করিয়া উন্নতিতে অবাধ করিয়া না তোলে 
সে শিক্ষকতা 
থে তধমের্মর পরমাশ্রয় 
তাহাতে বিন্দুমান্র অন্দেহ নাই ৮৮ 
হাদি শিক্ষকতা করিতে চাও 
সাবধানে নিজেকে 
নিয়ন্ত্রিত বরিও-_- 
নতুবা দুর্দশা কুষ্চিতহাস্যে 
তোমার জীবন ও জাতিকে 


গ্রান করিবে, 
সন্দেহ নাই £ 





* বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা। 
তোমার দি আদর্শানুসরণ না থাকে 
গনেধণা করা 


ভলার সাথী 


তোমার পক্কে 
একটা ভেজিকর কণ্তুতি ছড়া 
আর কিছুই নাঃ 
তোমার অসংবদ্ধ জানা 
শৃষ্বলিত হইয়া 
পুবের্ব ও পরের সহিত 
কোন অর্থেই উপনীত হইতে পারিবে না" 
আর ভুয়োদর্শন তোমাকে 
চিন্তা ও করার 
জংল পথে লইয়া 
হঠাৎ জোনাকী-ঝিকিমিকি দেখাইয়া 
পথহারা করিয়া 
আজো বেকুব ও ভবগুরে বৈজ্ঞানিক ছাড়া 
কিছুই করিতে পারিবে নান 
দেখিও, বাজাইয়া লইও 1-- 
তাই ঘদি সত্যসতাই 
গবেষণাই তোমার জীবনের 
উদ্দেশ্য হ্য়, 
লে এমনতর বিজ্ঞানকেই 
অনুসরণ করিও 
হঘাঁহার পারম্পর্য/ 


জাভা হই 
তাহা সস 


একটা অর্থ ও দর্শন লইয়া 
সার্থকূক অনুসরণ করিতেছে- 
দেখিও ধন্য ও নন্দিত হইবে 
সন্দেহ নাই! 


৯২ 


চলার াহী 


* বুনটাচর্ধ্য 
যেমন চিলে 
মানুষ বুদ্ধিতে ভধিচ্ঠিত হইয়া 
দীপ্তি পায় 
তা-ই করা, 
যাস্া করিলে মানুষ 
স্রাণন, ব্যাপন ও হর্ধনে উদ্দীপ্ত হইয়া 
বীর্য্যবান্‌ এবং শন্তিশানী হইতে পারে 
তাহাই ভাবা, বলা ও করাকেই 
প্রকৃত ব্রশ্মচর্য্য বলা যায় ৮ 
র ইহা না করিয়া 
শুধু রেতোধারণবুদ্ধিসম্পমন হইয়া 
আপ্রাণ চেষ্টায় ভাবায় ও করায় 
ভর্দ বা রুদ্ধরেতা তো হইতেই পারে না, 
পরন্ত ধাতুদৌবর্বল্ের বিশ্রী ভ্রকুতীতে 
ছৃণিত ও লাঞ্িতই হইতে হয় ৮ 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচরণশীল 
ব্হত্তের চিন্তা ও কনের্ম ব্যাপৃত থাকায় 
তাহার মনে ও-সব প্রশ্নই উঠিতে পারে না, 
ফলে উর্দরেতা হওয়া 
তাহার পক্ষে 
সহজ ও স্বাভাবিক ! 








* ভালতবাসাব্ সাধনা 
হদি কিছু বা কাহাকেও 
ভালবাসিতে চাও 


চলার সাথী ৯৩ 


তাহাকে ভালবাস, তাহাই ভাধিও 
আর তদনুরূপ কর্মে 
নিয়োজিত হইও-_ 
আরো ইহার অন্তরায়গুলিকে 
কিছুতেই প্রশ্রপ্ধ দিও না ৮ 
এইরূপ চিন্তা ও চলন হইতে 
দেখিতে পাইবে 
তোমার ভালবাসা 
কেমন তরতরে হইয়া 
কনের্ম উচ্ছল হইয়া 
প্লাবনের মতন ঢলিয়া পড়িতেছে_ 
তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই! 


* ইচ্ছার উদ্বোধনে 


যদি তোমার ইচ্ছাশত্তিকে 
জুস্থা, সবল ও জাগ্রত রাখিতে চাও-- 
কম্মের ভিতর দিগ়্া 
তাহাকে প্রত্যহই 
কিছু-না-কিছু করিয়া 
অন্যের মঙল-সম্পাদনে 
উৎসর্গ করিও-ই ৮ 
£দখিও তোমার ইচ্ছঃশন্তি 
কত. ক্ষিপ্র, কলর্মকুশল 
ও জীবনীয় 
হইয়া উঠিতেছে। 


«. ইচ্ছাশভি জাগরাণ 
তোমার অন্তরে ঘখনই 
এল কিছু করার আবেগ আসিতেছে, 
তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া 
তৎক্ষণাৎ কম্র্মর ভিতর দিয়া 
তাহাকে মূর্ত করিতে 
লাগিয়া যাইও-- 
দো ও ইহাতে 
অল্পদিনের ভিতরই 
তোমার ইচ্ছাশক্তি 
কত জীবন্ত হইয়া উডিবে! 


* কঅভ্যাস নিষ্নন্্রা 
তোমার কোন কু-অভ্যাস কিংবা 
কাশ, ক্রোধ ইত্যাদি 


বাহা তোমাকে দুর্বল ও খিন্ন করিতে চায় 


তাহা যদি ত্যাগই করিতে চাও-_ 
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ন 


লোক আমী 


চলায় আথী ৯৮৫ 


যাহা তোমার পক্ষে মঙগলপ্রদ- 
আর ইহা ততদিন পর্যন্ত চালাইও 
যতদিন ইহা তোমার সম্যক্‌ 
আয়ভের ভিতর না আসে ;__ 
দেখিও কিছুদিন অভ্যাস করিলেই 
অভ্)াস বা রিপুদিগকে 
এমনতর আয়ন্ত করিতে পারিবে 
যে তাহারা ক্রীতদাসের মত 
নতজানু হইয়া 
তোমার উপাজনায় মুগ্ধ থাকিবে 
ইহা না করিয়া শুধু ত্যাগের চনত তায 
ত্যাগ তো করিতে পারিবেই না 
বরং 
আরো আবিষ্ট হইয়া পড়িবে! 


* আস্থা ও ধিশ্বাসেব স্থল 
হাহাতে তোমার জীবন হইতে মরণ পর্যন্ত 
যাহা-কিছু 
ন্যস্ত করিম ছ, 
যাঁহাকে তোম।র 
ডাণন, ব্যাপন ও বর্দনের 
ধারক বলিয়া জান,-- 
যাহা বিদিত বেদ,_- 
শুধু তাহাই বা তিনিই 
তোমার সব্ববাত্তঃকরণে বিশ্বাসের স্থল 
তাহা ছাড়া অন্য কিছু বা কাহাতেও 


৯৬ চলার আহ 


কোন প্রকারে রঞ্জিত না হইয়া, 
নিরপেক্ষ থাকিয়াশ্ 
যে অবস্থা তোমার সম্মূগে 
যেমন হইয়া দীড়াইবে 
তোমার বোধ ও বিবেচনার সহিত্ত 
অভিবিবেশ সহকারে 
অনুধাবন করিয়া 
যেমন কুঝিবে, 
তৎ্প্রতি তোমাক্র আস্থা ও ব্যবহারকেও 
তেম্নতর করিয়া লইও-- 
দুনিয়ায় কমই ঠকিবে ! 


গে 


*সাহিত] 
যাহার অধিগমনে, সঙ্গে 

বা আলোচনায় 
মানুষ ছিতে অধিচ্ঠিত 

বা উন্নীত হইতে পারে 
তাহাকেই 
প্রকৃতপক্ষে 
সাহিত্য বলা ঘায়। 


* সহজ সৌন্দর্য্য নৃত্যগীত 
সঙ্গীতের মতন 
সহজ চিত্তবিনোদনকারী 
প্রাণায়াম 
কমই দেখিতে গাওয়া ঘাস, 


চলার সাথী 


আবার নৃত্যের মতন 

উৎফুল্লকারী ব্যায়।মণও 

বিরল 7;-- 

তাই সভ্ভাবের উদ্দীপনা 'করে 

এমনতর নৃত্যগীত 

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই 
জীবনে 
সহজ ও সুন্দর করিয়া তোলে ! 


" অন্দে নিয়ন্ত্রণে 
হদি পার মন্দকেও এমনতর ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিও 
যাহা তোমার 
ও সন্তভব হইলে 
তোমার পারিপার্ধিকের প্রতি 
মঙ্গলপ্রসূ হয়! 


*ন্বিবাছে 
বিবাহ মানুষের 
প্রধান দুইটী কামনাকেই 
পরিপূরণ করে» 
তার একটী উদ্র্ধন, 
অন্যটী সুপ্রজনন 
অনুপধুত্ত বিবাহে 
এই দুইটীকেই খিন্ন করিয়া তোলে; 


৯৭ 


৯৮ 


চলন সাথ? 


আবধান | 
বিবাহকে খেলনা ভাবিও না-" 
যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত £ 


* নাবী-জননে 
নারী হইতেই জাতি জন্মে ও বুদ্ধি পায়, 
তাই নারী যেমন বাস্ট্রির জননী 
তেমনই সমচ্টিরও »*-- 

আর এই নারী যেমন ভাবে আবিম্ট থ 
যেক্ন করিগ্না পুরুষকে উদ্দীপ্ু 

প্র হইতে সেই ভাব-ই 
নারীতে জন্মগ্রহণ করে; 

তাই নারী মানুষকে প্রকৃতিতে 
মর্ত ও প্রমিত করে বলিয়া 


[হি 


থাকিয়? 


জীব ও জগতের মা॥_ 
তা? হলেই বুঝি ৩ 
মানুষের উন্নতি 
নারীই নিরূপিত করিয়া দেয়াঃ 
তাই নারীর শুদ্ধতার উপরই 
জাতির শুদ্ধতা, জীবন ও র্রদ্ধি 
নির্ভর করিতেছে_- 
বৃঝিও 
ন্মারীর শুদ্ধতা 
জাতির পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় 


ভদ্দার সাথী 


*মাবীর বিবাহে বহণাধিকার 
নারী যখন গর্ভধারণক্ষম হয়, 
তখনই প্রকৃতি তাহাকে 
পুরুষমনোশয়নের ক্ষমতায় 
অধিরাতি করিয়া তোলে ৮ 
আর নারী যদি স্বেচ্ছামত 
মনোনয়ন করিতে চায়” 
তখনই ফেবল তা" পারে সেঃ 
নতুবা পিতামাতা সবর্বংতাভাবে শ্রেষ্ভ দেখিয়া 
ঘাহাকে বরণ করিবেন তাঁহাদের কন্যার জনা 
তিনিই কন্যার বর বলিগ্লা 
পরিগণিত হউবেন্‌ ৮ 
ইহাই শাস্ত্রের নীতি ! 


»বিবাছে বহুন 
যে তোমাকে বহন করিবে 
ভো'মাকে সব্বতোভ।বে বহন করিতে সমর্থ কি না 
বুঝিয়। দেখি।ও 577 
সব্র্বতোভাবে বহন করা মানে হচ্ছে 
তোমার পুর পূর্ব পুরুষ হইতে 
তোমার ধাতু ও বৈশিস্ট্যকে লইঞ্সা 
তুমি পর্য্যন্ত যাহা-কিছু 
সহ্য করিয়া 
বুদ্ধি বা উন্নয়নে ন্যস্ত করা ৮ 
আর ইহা না হইলে 
বিবাহ সার্থক কি করিয়া হইল £ 


৯৯ 


১০৩ চলার সাথী 


* সার্থক বধুদ্বে 
যাঁহাকে বহন করিয়া 
সর্ধতোভাবে শ্রেকে 
আলিঙ্গন করিতে পারিবে, 
আর এরই বহন করিবার প্ররোচনায় 
তুমি যেখানে মুগ্ধ অথচ বুদ্ধ 
তোমার কোমল ও উচ্চ ভাবগুলি 
ঘেখানে আলুলায়িত্ত ও অবনত, 
তুনি তাহারই বধূ, হও. 
সমাজে বরণীয়া হইবে,- 
সতী' হইবে, 
গরীমাময়ী হইবে ! 


* বররণাদর্শ 
যদি কোন পুরুষের 
আদর্শানুপ্রাণতা ও সর্ব্বপ্রকারের শ্রেন্তত্ব 
তোমাকে শ্রদ্ধা ভঙ্তিতে 
অবনত ও নতজানু করিয়া 
তার সেবায় ক্ুতার্থ হয়, 
অন্তর হইতে মুখে যার স্তৃতিগান 
উপচিয়া ওঠে, 
তাকে তুমি বরণ করিতে পার, 
আয্মদান করিতে পার- 
তাঁর স্ত্রীত্বলাভ করিয়া 
স্ততি ও সেবায় 
ধন্য হইবে সন্দেহ নাই ! 


চলার সাথী ১০১ 


- লক্ষী আবির্ভাব 
পুরুষ যেখানে জয়, ঘন 
ও গৌরবের উপতৌকন লইপ্লা 
আদর্শকে সার্থক করিতে উদ্দাম হয়» 
সর, নারী যেখানে মুগ্ধ হইয়া, 
ধারণ, সংরক্ষণ প্রেরণা ও সেবা লইয়া 
তাহারই অনুসরণ করে, 
তাহাতে সেখানে 
মর্ভিমতী লক্ষমীরই 
আবির্ভাব হয়। 


"বিবাহের বয়স 
স্বামী-্ীর ভিতর অন্ততঃ 
পনের হইতে কুড়ি বৎসর 
বয়সের পার্থক্যে 
স্তীর উচ্ছল জীবনী-শন্তি 
পুরুষে সংক্রামিত হইয়া 
সমতার 
উভয়ের বার্ঘক্যকে 
অনেকাংশে প্রতিরোধ করিয়া থাকে, 
প্রবং জীবনে, উদ্যমে ও বর্ঘনে 
উন্নীত করিয়া 
আনন্দে, প্রমোদে, সুখ ও শান্তিতে 
অধিরতি করাইয়া 
বীর্ষ্যবান্‌ সন্তানের অধিকারী করিয়া তোলে-_ 


তাই ইহা ধন্প্রদ ! 


. স্বামী-্্রীব্র কর্তব্য 
তোমার স্ত্রীর কর্তব্য যেমনতর 
তোমাকে লইয়া 
তোমার পরিবার, পারিপাশ্র্বিক ও জ্গতে, 
ডুমি তিক জানিও-_ 
তোমার কর্তব্য 
তোমার আদর্শকে লইয়া 
পরিবার, পারিপাশ্র্বিক ও তোমার জগতে ১ 
ইহার ব্যতিক্রম হইলে 
ব্যতিক্রমানুষায়ী ফলও 
তোমার জ্রীকে তার বৈশিষ্ট্যে যেমন 
আক্রমণ করিবে, 
সাংঘাতিক হইয়া 
তোমাকেও তোমার বিশেষত্বে 
তেমনতর আক্রমণ করিবে! 


- ভগবানের আবির্ভাব 
নারী ও পুরুষ 
ভয়ের সংঘাতে যখন উভয়ে 
নিজ নিজ বৈশিস্ট্যে উদ্দাম ও অবাধ হন্স, 
উভয়ের উভয়ের প্রতি জাকর্ষণ 
যেখানে উভরকে স্টু করিয়া না তুলিয়া 
উদ্দদ্ধ হইয়া, 
আদর্শে আপ্রাণ হইয়া ওঠেশ_ 
তেমনতর প্রক্কৃতি ও পুরুষেই 
ভগবান্‌ মূর্ত হইয়া আবিভূঁতি হন, 





চলার লাখী ১০৭ 


চি 


আর জীব ও জগৎকে 
সংর্দ্ধির পথে আকর্ষণ করিদ্ধা 
অমৃতকে পরিবেষণ করেন ! 


* আদশ-চাাতিতে পাতিত্য 
তুমি যদি থাক 
তোমার পতিব্রতা দ্রী ঘেমন 
কিছুতেই নস্ট হইতে পারে নাশ 
তেমনই তোমার আদর্শ, ইস্ট 
বা গুরু যদি থাকেন, 
আর তাতে তোমার ভক্তি 
যদি অটুট হইয়া তোমাতে তাহাকে 
নিবদ্ধ রাখিতে গানে 
নঙ্ত তোমা হইতে দূর কতদূর পালাইয়া যাইবে, 
খুজিরাও খোঁজ মিলিবে না! 
আর তোমার ইহা হইতে পতন হইলেই 
দুরদৃল্ট লোলজি হবায় 
তোমাকে তো আক্রমন বর্রবেই 
সঙ্গে সঙ্গে তোমার পভিত্বকেও 
উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে। 


* প্রত্যাখ্যাত প্রেমে 
প্রত্যাখ্যাত বা লাঞ্চিত প্রেমই 
হীনত্ব, নৃশংসতা ও জড়ত্বের প্রধান আমন্রক 1 


১০৪ উলার পাহট 


যদি কেহ তোমাকে ভালই বাসিয়া থাকে 
তাকে সর্র্প্রকারে 
জংবর্ধন কর, প্রতিষ্ঠা কর, 
উন্নতিতে অবিরাম করিবার প্রয়াসশীল হও *- 
সংযমশীল, স্বাধীন হইতে দাও ৮ 
কিন্ত একটু হ্জাকে দীড়াইয়া খাক»_ 
তাহার কাছে নিতান্ত সহভপ্রাপ্য হইও না» 
তাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না, 
ধন্য হইবে ও ধন্য করিবে ! 


/ নারীমুখীনতায় শয়তানের আক্রমণ 


যেখানে পুরুষ 
নারীকে তার প্রিয়তমা করিবার আকুতিতে 
আপনাকে বিকাইয়া দেয়, 
শয়তান তাহাকে অবলম্বন করিয়া 
সমাজকে আক্রমণ করেত 
জাগ্রত থাকিও ! 


* সংযমের কস-ৎ 


শুধু কস্রৎ সাপেক্ষ সংষম 
অনেক সময়ে 
বাধভাঙ্গা উচ্ছপ্রলতার 
বন্যা আনিয়া দেয়! 


* ব্রণ অভ্যর্থনায় 
বহন করিবার সব্ববিধ ক্লেশকে 
সুখের মনে করিয়া, 


চলার সাথী 


শ্রদ্ধা ও ভন্তিতে অবনত হইয়া, 
সার্থক বিবেচনায় 
কেহ যদি তোমাতে নিজেকে ন্যস্ত করিতে চীর, 
আর তাহা যদি ন্যায়তঃ ও সমর্থ্যতঃ 
তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া 
তোমার আদর্শে তোমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে 
তুমি কিছুতেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিও নাঃ 
আর এমন ঘদি কিছু থাকিয়াই থাকে 
যাহা অশুভকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে, 
এমন ভাবে নিরস্ত করিও 
যেন কোন প্রকারেই 
সে তোমতে ক্ষুদ্ধ না হইয়া 
ভত্তি ও শ্রদ্ধা 
চিরদিন নন্দিত থাকিতে পারে ! 


৬অনুলোম বিবাহ ও আদর শিক্ষার অভাবে 


জাতিব্র অধরঃপাত 
কোন্‌ কুক্ষণে 
কেমন করিয়া 


অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও আদর্শ শিক্ষা 
পীড়িত, বিধ্বস্ত হইয়াছিল, 


আর, 
তখন থেকেই 


জাতি, সমাজ ও দেশ 
অধঃপাতের দিকে 


১৪৬ চলায় হাথ 


অবাধবেগে ছুটিয়াছে ৮ 
ফিরিয়া দীড়াও,_ 
এখনও দিন পাইতে পার 


* অন্ুলোনে পুণ্য 
ঙ 
প্রতিলোমে পাপ 


প্রতিলোমে যেমন উচ্চ সহজ সংস্কারগুলি 
আপহত অনাদৃত হইয়া 
নিয়ন সংস্কারে বাধ্য ও বি-নীত হয়” 
তাই সে যেমন নিমুকে আরও দুর্বল করিয়া মূর্ত করে 
অবসন্ন করিয়া তার শিশুকে”_ 
তার পিতা ও মাতার সহঞ্জ ও পুষ্ট সংস্কার হইতে-- 
আর সেই জন্যই সে অপম হইলেও পাপ ৮- 
অনুলোম তেমনই 
পুরুষ্রে উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিকে 
আগ্রছে আনন্দে বিস্মিত হইয়া 
ধারণ করে বলিয়া 
সে মূর্ত করিতে পারে তার শিশুকে_ 
আরো-তর করিয়া" 
ও মাতার উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিতে- 
তাই সে বিষম হইলেও 
পণ্য ও পবিভ্ত! 


তার পিতা 


* প্রেমের বিকৃতি 
প্রেমের গন্তব্ই যেখানে 
কামে-দ্দীপ্থা কামিনী, 


চল্গানু সাথ ১০৭ 


লাঞ্চনা-মাল্য 
তার কণ্ঠকে 
শোভিত করিয়াই থাকে ! 


* আদশহিনেত্র বরণে হছীনত্বে পর্য্যবসান 
শ্রে্জ বংশানুক্ুমিকতা (1067০0£65 ) আছে 
কিন্তু অহং আহত হইয়া, 

আর্লোশে ও ঈষ্যায় গ্ষিপ্ত হইয়া 
উন্নতিকে অর্ভন করিয়াছে 
অথচ আদর্শপ্রাণতা 
তাহাকে কোন রকমে শ্রেন্ভ করিয়া তোলে নাই, 
সংরুদ্ধ করে নাই, 
সার্থক ভ প্রতিষ্ঠিত করে নাই, 
ভুমি বরণ-ব্যাপারে 
তাহা হইতে দূরে থাঁকিও) 
কারণ এই বরণ 
ঘতদূর সম্ভব 
উত্তমকে মূর্ত করিতে পারিবে না ৮ 
বরং বংশানুক্রমিকতাকে 
নিকৃষ্টতর করিয়া 
হীনত্বে পর্যবসিত করিবে, 
বুঝিয়া চলিও ! 


" স্ত্রীন্ৰ উদ্দীপনাঘ্র জনকত্ব 


তোমার স্রীর ভাব 
তোমাকে যেমনতর ভাবে উদ্দীপিত করিয়া 


৯০৮ চলার সাথী 


তাহাতে আনত করা ইবে, 
তমি তোমার 
মূর্ত সেই ভাবেরই 
জনক হইবে- 
ঠিক জানিও ! 


স্ত্রী ভাবই সন্তানের জননী 

তোমার স্ত্রীর উন্নত ভাব 

ও আলাপ আলোচনা 
তোমাকে যতই উন্নত 

ও উদ্দীপ্ত ভাবাবিস্ট করিয়া তুলিবে, 
আর তস্ভাবগ্রস্ত হইয়া 

তুমি তাহাতে আনত হইলে 
তোমার সন্তান যে 

তেমনতর ও তাহাই হইবে 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
হিসাব করিয়া চলিও ! 


* বিদ্বেষভাবাপন্না স্্রী-পরিচর্ষ]ায় 
খিনন শিশুর উত্তর 
তোমার স্ত্রী যদি তোমাতে 
বিদ্বেষভাবাপন্না হইয়া থাকেন, 
সেই বিদ্েষভাবের প্রশমনোদ্দেশ্যে 
তাহার পরিচর্য্যা করিয়া তাহাতে 
কামপরাগ্ণণ কিছুতেই হইও না প- 


তলার সাথী ১০৬ 


হ 


তা 
5] 
নি 


ত তোমার শিশু নিশ্চয়ই 
শরীর, মন ও জীবনে 

যে খ্রিন্ন হইবে 
তাহার কোন সন্দেহ নাই! 


- দোষদৃষ্টি সম্পন্না স্ত্রীব সংত্রবত্যাগ 
স্ত্রী যদি তোমাতে দোষদৃঞ্টিসম্পন্না, 
ক্ষিপ্তা, ক্ষীণমতিসম্পনা, 
দুঃখ ও দুষ্টভাবসম্পনা, অসন্তষ্টা ইত্যাদি হইয়াই থাকেন 
তুমি তাহার সুখ, সুবিধা, 
ভরণপোষণ ইত্যাদির সম্যক্‌ ব্যবস্থা করিয়া 
দূরে থাকিও১ 
যতদিন পর্যন্ত তিনি তোমাকে 
বেশ করিয়া বুঝিয়া 
তোমাতে উদৃত্রীব, আসক্ত ও স্তৃতিবাদসম্পন্না না হন ৮ 
তাহা হইলে খুব সম্ভব তুমি 
গর দু্দৈব হইতে রক্ষা পাইয়া 
জীবন, যশ ও দ্ুদ্ধিতে 
সুস্থ ও সব্ল হইতে পারিবে ! 





- উত্ত/জকাব্রিণী স্ত্রীর সংঅবতযাগে কল্যাণ 
তোমার স্ত্রীর প্রতি 
তুমি সন্তষ্ট না হইতে পার, 
হয়ত তাহা হইতে 


১৯৩ চজার সাথী 


তুমি অসন্তব প্রকারে উত্ন্ত হইতে পার ঃ 
কিন্তু সাবধান 
সাংঘাতিক কোন কারণ ছাড়া 
তাঁহাকে কোন প্রকারেই শাসন করিও না, 
ত্রাহাকে তোমার সামর্থ্যমত 
আহার, পরণ-পরিচ্ছদ 
ও সন্ভবমত উপুন্ত তুষ্টি দানে 
বিশুখ হইও না, 
বা অন্যাধ্য ব্যবহারে আঘাত করিও না» 
বরং সংগ্রব ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিও»”_ 
অশান্তির ভিতরেও 
কল্যাণ তোমাকে সেবা করিবেই-- 
নিশ্চক্স ! 


" ব্লাজ-মক্ষি (77976) 

যেখানে পুরুষ 

স্রী হইতে রঞ্জিত ও উদ্দ্ধ হইয়া 

স্রীতেই সার্থক হইতে চায়, 

অথচ তাহার উদ্দদ্ধতায় 

পারিপার্রবিক ও জগৎকে রঞ্জিত বা উদ্চদ্ধ 

করার আকুতি 
জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দীড়ায় না-_ 
সেখানে পুরুষের পাখা গজাইলেও 
রাজ-মক্ষি € 07:96) নিশ্চয় ! 


€৮ 
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চলার সাথী 


” পিতামাতা সেবাঘ় স্ত্রী 
লক্ষ্য রাখিও তোমার স্ত্রীর 
প্রথম এবং প্রধান কর্তব্যই থেন হয় 
তোমার পিতামাতা বা যাহা হইতে পুষ্ট হইয়াছ 
গ্রমনতর সনিব্বন্ধ মজলকামীর সেবা করা; 
এই সেবা বিমুখ হইয়া 
তোমার সেবা করাকে প্রশ্রয় দিও না ৮৮ 
বরং তুমি যদি মোটেই তোমার শ্রীর 
সেবার আকাঙ্ক্ষা না কর তাঃও ভাল, 
কিন্তু তা'তে সেবার সম্ভবমত 
তিল মাত্র ক্রতী না হয় ৮_ 
দোঁখবে পিছনের জীবন 
কেমন রডীন ভাবে উদিত হইয়া, 
ূডীন আলোকে 
কেমন তোমাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে ! 


, নাব্ীব্র একগামিলীত্ব ও পুরুষের 
বহুগামিত্ব ধাতুগ্ণত 
ধাতু বা (০710677710 হচ্ছে বৈধানিক বৈশিষ্ট্য 
(0172770601196165 01 0 3৮৪6০) ) 
ঘা” নাকি অনেকখানি মানুষের বোধ, 
চিন্তা, চরিভ্র ও চলনকে নিয়ন্ত্রিত করেঃ 
তাই পুরুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
জীবনকে উপ্ত করা, 
নারী সেখানে ধারণ করিয়। মূর্ত করে 
ও বুদ্ধিতে নিয়োগ করে, 


চলার সাথী 


আর, এটা আধারণতঃ এককালীন একককে ;-_ 
পুরুষ. এই সময়ে বহুতে উপ্ত করিতে পারে, 
তাই নারীর বৈশিস্ট্যই হচ্ছে একগামিনী হওয়া, 
আর এটা তার সুস্থ মনের সম্পদ্‌,- 
গুরুষ কিন্ত স্বভবতঃই 
বহুগমন-প্রবণতা লইয়। জীবন ধারণ করে * 
তাই 
তোমার স্বামী আদর্শে, চরিল্রে, 
জানে ও সেবায় উচ্ছল থাকিয়াও 
যদি বহুভার্য্যাসম্পন্ন হন, 
আর তা" যদি তোমার স্বামীর পক্ষে 
অমঙ্গলপ্রদ না হয়, 
দুঃখিত হইও না, 
ঈর্ঘযানিতা হইও না, 


বরং ভালবাস, যত্ব লণ্ড ৮». 
দেখিবে 
তোমাতে তোমার স্থামী 


আরো তুমি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন,__ 
চিন্তা করিও না! 


* বহুস্ত্রী গ্রহণের সাম্য 
ধিনি আদর্শে অটুট, 
আদর্শ-প্রতিষ্ভায় আপ্রাণ, 
নারী যাহার তাহারই ইন্ধন হওয়া ছাড় 
আর কিছুতেই তাহাকে নিজেতে 
অবনত করিতে পারে না, 





€লার সাহ্গী ১১৩ 


এমনতর পুরুষই বস্ততঃ বহস্রী গ্রহণে জমর্খ ৮ 

নতুবা 

ইহা যাহার নাই 
বহুস্বী গ্রহণে সে থখিন্ন, দুর্বল ও সূ হইয়া পড়িবে 
তাহাই আশা করা যায় ৮ 

তাই আদর্শে যিনি কঠোর ও অটুট-_ 

একদ্রী সত্বেও হ্ছদি মনোনক্নন করিন্তে চ,- 

প্রমনতর পুরুষকেই করিও 
স্বার্থক হইবে ॥ 


* একানুপ্রাণতাঘ্ একতা 
এক-এ যাহারা বাস্তবিক ভাবে অনুপ্রাণিত 
প্রকৃত একতা সেখানেই অধিচিঠিত”- 





জার এ ভাবে 
যুক্তি-আড়ম্বরে নয়কো 
ভাব বা বোধ সুন্তিকে সৃজ্টি করে, 
যুক্তি বোধের পথকে 
পরিসর ও প্রসার করে মাত্র £ 


'সমাভ 


হখনই কতকগুলি মানুষ 
ওক আদশে অনুপ্রাণিত হইয়া 


দলবদ্ধ হইগ্লা 
তাহাকেই সার্থক ক 


১ 


পরতে চলেন 


১১৪ চলার সখী 


তখনই সেই সন্বদ্ধ জনমণ্ডনীকেই 
সমাজ বলা যায়! 


* একতায় আদশ' ও বিবাহুশবন্ধন 
জনমণ্ডলী উন্নত 
ও 

একতাবদ্ধ থাকার্‌ 
দুইটী প্রধান সুন্র__ 

একটী আদর্শ, 
আর একটী 

উত্তমে বিবাহ-বন্ধন ! 


* বিভিন্নতার একা কেন্দ্র 
যত বিপরীত ও বিসদৃশ গুণযুত্ত মানুষ 
তোমাতে আশ্রয় পাইয়া, 
জীবন ও ব্রদ্ধিকে আলিঙ্গন করিয়া 
তুমি-সব্বস্ব হইবে, 
তুমি ততই বিভিন্নতার এঁক্য কেন্দ্র হইবে, 
প্রতিষ্ঠা ও প্রীতি 
তোমাকে উপাসনা করিবে ! 


. পাব্রিপাশ্থিকেত্র স্বাথথ-কেন্দ্ 
মানুষ যখন প্রয়োজনান্ধ হয় 
তখনই স্বার্থপর হইয়া ওঠে, 
আর এই প্রয়েজনই 


5লার সাথী ১১৫ 


প্রয়োজনীয়কে লইয়া 
আপনাতে যুন্ত করিবার উদ্দেশে 
কামনার সৃন্টি করে; 
আবার যখনই তার এই 
কামনা পূরণ হয় 
তখনই তার স্বার্থসিদ্ধি হয় 
বা কামনা চরিতার্থ বা মুত্ত হয়,_- 
তা” হ'লেই দেখা যায় 
মানুষে আছে নিডত্ব, 
আর মিজত্বের পুঞ্টির জন্য আছে 
অর্থ বা প্রয়োজন,_- 
আর প্রয়োজনই কাম বা কামনাকে সৃচ্টি করে, 
আর তার সিদ্ধি হইলেই 
সেই কামনার মোক্ষ হইয়া থাকে,” 
আর এ গুলি সবই তার আত্মপুষ্টির জন্য! 
মানুষ ঘখন বুঝিতে পারে না 
কি কি লইয়া তার নিজত্ব, 
তখনই ভ্রান্ত স্বার্থ 


তাহাকে, তাহার পারিপারন্র্বিককে 
বঞ্চিত করিয়া, 
তাহা হুইতে তাহার জীবন, পুষ্টি 


ও বুদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
নিজের জীবনকে পুষ্টি বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ করিতে যায় ॥ 
অথচ খাঁহা হইতে বা খাহাদের হইতে 

এই পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করে, 
তাহাদের জীবন, পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে 
নজরও করে না ৮» 


চলার সাথী 
বঞ্চনা ও ব্যর্থতা 
তাহাকে বঞ্চিত ও ব্যর্থ করিতে করিতে 
আজীবন অনুসরণ করেঃ 
তুমি ধদি জীবন, পুন্টি ও ব্ুদ্ধিকে 
প্রকৃতই চাও, 
তে।মার পারিপান্র্বকেই স্বার্থ-কেন্দ্র করিয়া তোল ৮ 
বঞ্চনা ও ব্যর্থতা দেখিও 
তোমাকে আর অনুসরণ করিৰে না! 


* পার্িপার্থিকে অভ্তিত্ব ও ক্ষপ্ত 
মানুষ পারিপাশির্বক ছাড়া 
বাঁচে লা ও ব্বদ্ধি পায় না 
পারিপাশ্র্বিক লইয়া তাহার অস্তিত্ব ₹_ 
আর এই পারিপারশ্র্বিকের আদর্শ 
যদি তাহার অনুকৃল না হয়, 
তা? হ'লেও ক্ষয় অতি সম্ভব ! 


* কর্মফল ত্যাগ 
কম্্ম করিয়া যাহা লাভ করা যায় 
তাহা দান করিনা 
অন্যকে তৎফলভাগী করাকেই 
প্রকৃত কম্ম্মফলত্যাগ বলে ৮» 
তাই কঙ্্মফলত্যাগে 
বহুভাবে তাহা গুণিত হইয়া 
সেই ত্যাগকর্তাকে 
ক্ষলবান্‌ করিয়া তোলে ॥ 


গলার পাখী ১১৭ 


" প্রাণহীন সমাজ 
সমাজের ঘদি আদর্শ মা খাকে 
তাহা প্রাণহীন, অতএব চলনহীন,- 
তাই ক্ষয়ে 
নিঃশেষ হইয়া যায়! 


*সমাজ-বিধানে চাবি বর্ণ 
প্রত্যেকটী সমাজই যেন 
এক এৰটী পূর্ণ বিধান (9751020 ) ৮ 
জার এই বিধানের প্রধান প্রধান অজই হুচ্ছে- 
বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শু ৮ 
যে কোন প্রকারেই হউক 
ঘে সমাজ বাঁচিয়া আছে 
ও উন্নতিতে অগ্রসর হইতেছে 
সেখানেই এই চতুবিধ ক্রিয়া (00700107) আছেই ঃ 
আর তা" যেমন সুস্থ ও সবল হইবে, 
সমাজের উন্নতিও তেমনতর হইবে £ 


বাক্ষাণত্ব 
যিনি বা মাহারা 
ইল্টে উপাসনা ও অনুরন্তিকে 
অটুট করিয়া-_- 
অধ্যয়ন, গবেষণা, অধ্যাপনা, তাহার ও তাহার ঘজন 


৯১৮ চলার সাথী 


ও যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহের সহিত 
প্রত্যেক ব্য্টিকে নিজেরই বিভিন্ন মূর্তি বোধে, 
তাহার জীবন, ঘশ ও বৃদ্ধির সেবা করিয়া 
ব্রহ্ম বা খ্হতেক্স ভাবে অবস্থান করেন 
তিনি বা তাহারাই ব্রাহ্মণ, 
খদি সার্থক হইতে চাও 
ব্রাহ্মণ হইতে চেল্টা কর*_- 
আর তাহা এমন করিয়া 
যাহাতে ব্রান্মণত্ব তোমার 
স্বভাব ও চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 
তোমাকেই মূর্ত ত্রন্দ বলিয়া 
মানুষ বোধ করিতে পারে ! 





- ক্ষভিযনত্ব 
যিনি বা যীহারা 
ইস্টে উপাসনা ও অনুরত্তির সহিত 
জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া, 
জীবকে ক্ষত ও বেদনা হইতে 
ব্রা ও নিরাময় করিয়া 
জীবন, যশ ও ক্বদ্ধির সেবার 
জীবনকে বাস্তব ভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন-- 
তিনি বা তাহাদেরই ক্ষত্রিয় বলা যায় *-- 
হদি বীরত্বই তোমার কাম্য হয়, 
নিভার সহিত 
কষ্রিয়ত্বকে অভ্যর্থনা কর! 


চলার সাথী ১১৯ 


* বৈশ্য 
ঘিনি বা যাহারা ইল্টপ্রাণ হইয়া 
উপাসনা ও অনুরন্তির সহিত 
জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া 


তাহার উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
সেবায় 
মানুষের প্রয়োজন পুরণ করিয়া, 


তর্থ ও গ্রঘর্য্য আহরণ করিয়া, 
তৎ-উন্নতিকল্পে মানুষের উদ্র্ধনের জন্য দান করিয়া 
সার্থকতাকে অর্জন করেন, 
তিনি বা তীহারাই প্রকৃত বৈশ্য ৮ 
যদি তোমার ইন্টপ্রতিষ্ঠা্ধারা 
জনসেবায় মানুষকে সমৃদ্ধ করিয়া 
নিজে সমৃদ্ধ হইতে চাও,_- 
তবে বৈশ্যত্বের আরাধনা হইতে 
বিমুখ হইও না। 


আর্য ব্রাহ্মণ 
মনে রাখিও 
উগ্চরুত্তি-অবলম্বী আর্ধ্যব্রাহ্মন 
অর্থ ও এরশখবর্যযের 
লোলুপ নয় বা ছিলেন না ;_ 


তা"রা বেদ (জ্ঞান ), আরাধনা, জনসেবা 
ও সংরক্ষনের 
পজক, সেবক ও নিয়ামক, 


১২০ চলার সাহট 


আর এই-ই ত্রা'দের অর্থ, এরশ্ব্ঘযতশ 
তাই ত্রা'রা জাতির প্রভু ॥ 


*দ্বিজব নিত্যকর্্নে ঘাজন। 
দ্বিজের নিত্যনৈমিত্তিক কন্র্মের ভিতর 
একটা প্রধান কম্্মই হচ্ছে 
যাজনা করা ॥ 
তোমার যদি বিন্দুমান্রও 
বাস্তবিক আদর্শানুরত্তি থাকে, 
তবে এই যাজন-প্ররৃতিকে 
ত্যাগ করিও না” 
উপভোগ ও ব্বদ্ধি 
দুই-ই তোমার নিত্যসহচর হইবে ! 


বিক্ষত সম্াজ-জীবন 
অত্যন্ত মৃটি না হইলে 
যেমন আত্মহত্যা করা খায় না 
তেমনি মূর্খতা বিরাট না হুইলে 
এই বিধান (5559 ) ও ক্রিয়াকে (1800610কে ) 
ছিন-ভিন্ন করা যায় নাঃ 
ঘে কোন অঙ্গের ভিতর দিয়াই 
বিষ ক্রিয়াশীল হউক না কেন 
জীবন সহ্কটাপন--অতি নিশ্চয়” 
তেমনি ঘে কোন বর্ণের ভিতর দিয়াই 
উচ্ছ্প্বলতা অ?সুক না কেন, 


চলার সাথী ১২১ 


সমাজ-জীবন বিক্ষু ও বিক্ষত হইবে 
ইহা অতি নিশ্চয়, 
আর তা” ব্যষ্টিরও যেমন, 
সমম্টিরও তেমনই ! 


" শাগ্রতানেত পিচ্ছিল বর্ত্ 


অর্পিত ক্ষমতা 
যা” নাকি মানুষকে 
ন্রাণ, তপ্ত ও বর্ধন করে না, 
তা” শয়তানের 
তম্সাচ্ছন্ন পিচ্ছিল বর্ণ! 


"নীচেত্র আশ্রয়ে সংস্কৃত নীচতা 
ঘে নীচের আশ্রয় লইয়া 
নীচতার সংস্কার করিতে চায় 
সংস্কৃত নীচতায় 
যে সে সংস্কৃত হইবে 
তাহাতে আর চিন্তা কি? 


যদি তোমার কিছু চাওয়া থাকে, 
তাহা হইলে এমন করিয়া কিছু করিতে হইবে 
যেমন করিয়া করিলে 


১২২ ডলার সাহী 


হাহা চাছিতেছ তাহা পাইতে পার +স৮ 
আর তা” না করিয়া পাওয়ার আশা কর! 
বিড়ুম্বনা মান্ত্র ! 
তোমার করা যখনই 
যেমন করিয়া পাইন পার 
তাহার অনুসরণ করিবে না, 
যাহা যেমন করিয়া পাইতে চাও 
তাহা কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না +স৮ 
তাই বলি যদি চাও-ই 
তবে তোমার করাকে 
বাস্তবে এমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত কর, 
মাহাতে পাওয়াটা 
ঘট্রিয়াই উঠিবে ! 


* দোষদুষির পরিণাম 
দোষদুষ্টির অব্যর্থতা 
ব্যর্থ প্রহেলিকায় 
জীবনকে প্রতিষ্ভা করে ॥ 


* কৃতকার্যযতা্র ধাবা 
যদি করিতেই চাও 
থে কাজ করিতে হইবে 
তাহা কেমন করিয়া, কি কি দিয়া 
পারম্পর্ধ্য হিসাবে, ধতদূর সম্ভব চিন্তা করিয়া লও». 
তারপর সেগুলি তোমার 
অবস্থা ও সামখ্যের আনুপাতিক করিয়া 


চলার সাথী ১২৬ 


মিলাইয়া লইও,-- 
আর ইহার সাথে বেশ করিয়া দেখিয়া লও 
তাহা কত সহজে, কত কম ময়ে, 
কত কম শন্তিকে প্রশ্নোগ করিয়া 


সংঘটন সম্ভব হইতে পারে *_- 
আর ইহার অন্তরায়শুলিকে 
যেমন করিয়া সম্ভব বশে আনিয়া" 
অনুকূল করিয়া কিংবা অবহেলা করিয়া, 
করার উপায়গুলি তোমার ফদ্দীর ভিতর আনিয়া 
ক্ষিপ্রতার সহিত ভীমবেগে লাগিয়া যাও, 
বুতকাধ্যতা যে তোমাকে 


দাসীর মত সেবা করিবে, 
তাহাতে আর জন্দেহ কি? 


* জীবনেত্র 0 
জীবনের ]1সাশঘা? উপভোগ্য 
অর্থাৎ থা” দিয়ে জীবনকে 
উপভোগ করা যেতে পারে 
তা” হচ্ছে একাগ্র, 
থেমে যায় না এমনতর অশান্ত-- 
উদ্ধগামিনী আশক্তি ! 


জীবনের সাধ্য 
আর সাধ্য যদি কিছু থাকে তা”"ই-* 
যা'তে নাকি আমার 
আসন্তি ও স্থার্থ 


১২৪ চলার সাথী 


আদর্শে সম্যক্‌ সম্নিবদ্ধ হইয়া, 
বৃত্তি ও প্ররত্ির বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপ ভাজিয়া, 
সহজ বিজ্ঞানে তাহাতে সার্থক হইয়া 
আমার জব্রেপ্রিয়-সমক্ষে 
তিমি ভগবান্‌ হইয়া ওঠেন ! 





* অধিগম্য 


আর অধিগম্য যদি কিছু থাকে 
তা? হচ্ছে 
সম্থৃতিবাহী চেতনা__ 
হা” জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া 
পরবত্তীতে পৌছাইয়া দেয় ! 


* অশান্তির শান্তি 
একাগ্র উর্দগার্সিনী আসক্তির 
উৎক্ষেপণী জশান্তিকে দূর করাই হচ্ছে- 
বিক্ষিপ্ত ভাবে, 
জড়ত্বে সান্ত ও শান্ত হইয়া 
চির-অশান্তিকে 
আলিঙ্গন ও ুষ্ধন করা। 


বংশাঙ্গক্রজিকত।র বিকৃতিতে গোলামী 
বংশানুক্রমিকতা (1791015 ) 
যখনই, যে কোন প্রকারেই 
বিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়, 


ঢজ্জার সাধ 


বুদ্ধিব্রত্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা 
তখন হইতেই জর্জরিত 
ভ অবসন্ন হইতে থাকে, 
তখনই মানৃষের 
বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন 


গোলামীতে উপসংহাত হয়-* 
নজর রাখিও 


আদশ” বিসর্ভনে গোলামী 
বুঝবিও তা” করাই গোলামী 
যা” করিতে গিয়া 
প্রাপ্যের খাতিরে 
তোমার আদর্শকে 
বিসর্জন দিতে হইতেছে ! 


আদর্শ বিচ্যাতিতে 
বংশানুক্রমিকতাব্র অপর্ধাত 
উদ্দেশ্য যখন আদর্শকে পুষ্ট না করিঘ়া 
আজ্মপুষ্টির জন্য এমনতর কিছু করে, 
যা'তে নাকি আদর্শ-বিট্যুতি ঘটিবার 
সম্তভাবধা থাকে বা ঘটে, 
দেই কমর্ম, সেই আচরণ বা সেই চিন্তা 
বংশানুরুমিকতাকে (1079৫1ঠি কে) 


অপথাত করে, 
একনট নজর রাখিলেই চলিতে পার ! 


১২৫ 


১২৬ চলার সাহী 


দক্ষিণা (38020197102 ) 
যখনই তোমার আদর্শকে বিসর্জন না দিয়া 
কাহারও সাহায্য বা সেবার জন্য 


তুমি আহৃত হও,_- 
আর তাস্র ফলে, 


তা*র নিজের তুষ্টির জন্য 
যদি তোমাকে কোন প্রকার কিছু দান বা সাহায্য করে 
যা* নাকি তোমার জীবন ও চলনের অনুকুল»_ 
তা'কে সাধারণ কথায় 
দক্ষিণা, (00108 218 ) বলে ৮ 
আর এ প্রকার কঙ্মে 
বংশানুক্রমিকতা (861001 ) 
সাধারণতঃ বিকৃত হয় না! 


* পাপেব বঞ্চনা 
তাহাকেই পাপ বলিয়া জানি 
যাহা তোমাকে 
জীবন, যশ ও ব্দ্ধি হইতে 
বঞ্চিত করিয়া 
অভ্ততা, হীনতা ও দুরর্বলতাকে লইয়া 
মরণ-পথের খান্ত্রী করিয়া তোলে ! 


* ধর্মে স্বাস্থ্য 
ধনের্মর মুল ভিত্তি হচ্ছে 
বেঁচে থাকা ও বুদ্ধি পাওয়া, 
আর, বেঁচে থাক্তে ও বুদ্ধি পেতে হ'লেই 


চলার সাথী 


প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন স্বাস্থ্য ৮ 
তোমার আচার, ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি 
এমনতর হওয়াই উচিত যা'তে 

তোমার স্বাস্থ্যে কোন প্রকার 
অপঘাত না আসে ;-- 
কর, 
চল, 
আর চলায় অবাধ হও ! 


' আছার্য্যে ভাব-সঞ্চারণ 
খষি, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন 
অন্ন বা আহার্য্য বস্ত 
এমন কি দাতার মানসিক ভাবকেও 
বহন করিয়া থাকে, 
তাহা হই.লই-- 
কাহারও নিকট অন্নগ্রহণ করিতে হইলে 
যাহাতে উন্নত মানসিক ভাবকে 


পাইতে পারি 
তাহাই করা উচিত,-_- 
তা” নয় কিঃ 


*গ্বাস্থাভাঙ্গ অস্বচ্ছন্দ আহার্য্য 
যাহাতে ঘ্ুণা, অপ্ররুতি, অস্বচ্ছন্দতা 
বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত ভয় 
এমনতর স্থান, পান্র ও আহার্য্য হইতে 
বিরত থাকিও, 


৮৮ 


এবাপ আহারে-- 
মানুষ সহজেই ভগ্রস্থাস্থ্য হইয়া ওঠে, 
আবধান ! 


 ক্ষধাই আহার্য্যেত্র পরিমাপ 


যদি উদ্যমী ও নিরলস হইতে 
ইচ্ছা থাকে, 
ক্ষুধাকে বিসর্জন দিও না, 
ক্ষুধাই ভূন্ত আহার্ধ্যকে 
পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়, 
আর এই পুষ্টিই 
শন্তির ইন্ধন ! 


* আহাদ উত্তেজনা ও অবসাদহীন 
কন্মতৎপত্রত। 
বিনা কারণে এমনতর আহার করি না 
যাহাতে অন্যাধ্য উত্তেজনা 
বা অবসাদ উপস্থিত হয় ;_ 
এমনতর আহার করিও 
যাহাতে ক্ষুধার উদ্বেগ ও অবসাদ 
অপনোদিত হইয়া 
তোমাকে সুস্থ ও স্বস্থ করিয়া তোলে, 
তুমি অনায়াসে 
কম্মতৎ্পর হুইয়। থাকিতে পার ! 


চলার 


সাথী 


ঢলার সাথা 


- স্বাস্থ্যে 
মন ও পারিপাণ্বিক 


স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
মনও তেমনই স্বাস্ক্যকে বশে আনিতে পারে £ 
তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, 
তোমার স্থাস্থ্যও অনেকাংশেই 
তার অনুসরণ করিবে ;- 
আর এই স্বাস্থ্যলাভ করিতে গেলেই 
নজর রাখিতে হইবে 
তোমার পারিপার্রিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি ॥ 
অশুদ্ধ পারিপা্রিক, স্বাস্থ্য ও মনকে 
হত বিগড়াইয়া দিতে পারে, 
এমনতর আর কমই আছে-_ 
নজর রাখিও ! 


* বোগে 


রোগগ্রস্ত যখন তুমি 

জন-সংসর্গ হইতে যতদূর সম্ভব দুরে থাকিও,_ 
নজর রাখিও, তোমা হইতে কেহ সংক্রামিত না হয়ঃ 
যাহারা ভোমার সেবা শুশুষায় নিরত আছেন 

তাহারা যেন শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন না হইন্স 
জন-সংসর্গে না যান। 
আর শোওয়া, বসা, আলাপ ইত্যাদিতেও 
খুব সাবধান থাকিও৩, 
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চলার আহ 


যেন ইহাতে তোমার রোগ 
অন্যে সংক্লামিত না হয়- 
তোমার এই রোগগ্রস্ত মবস্থা 
কাটিয়া গেলেই 
পুনরায় আক্রান্ত হইবার ভয় 
কমই থাকিবে , 
তাই বলিয়া রোগন্তস্ত হুইয়? থাকিও না! 


, মাননসিক ছার্টি হইতেই 
অস্তস্থত] 
সাধারণতঃ যত প্রকার অসুস্থতার উৎপক্তি 
মানসিক দুষ্টি হইতেই হইয়া থাকে,- 
স্বাস্থ্যকে অসুস্কতার হাত হইত্তে 
বাঁচাইতে হইলেই 
প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মনঃশুদ্ধি-_ 
তাই খধিরা প্রায়শ্চিন্তের 
প্রচলন করিয়াছিলেন ! 


প্রায়ন্চিতে চাক্দ্রাঘণ ত্রুত 
প্রায়শ্চিত্ত মানে চিত্তে গমন করা 
অর্থাৎ, অসুস্থতার কারণ যাহা মনে ঘটিয়াজে 
অনুধাবন ও আবিষ্কার করিয়া 
তাহার অঙ্গনোদন করাঃ 
আর আহার, উঁষধ ও চিন্তাকে 
সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
সুস্থ ও স্বস্ক হওয়া ৮ 


ঢলার সাথী ১৩১ 


তাই, আমার মনে হয় 
বৎসরে অন্ততঃ একবার 
চান্দ্রায়ণ ব্রত বা তত্তুল্য কিছুর অনুষ্ঠান 
ঘথাধথ প্রকারেশ 
স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে 
অন্ৃত তুল্য £ 


অস্ুস্থ্যতাত প্রকৃতির সঙ্কেত 
তোমাকে তুমি সুস্থ ও স্বস্থ তখনই জানিবে 
ষ্খনই কমর্মপ্রবণতাঁর সহিত 
তোক্ষার অস্তিত্ব সঙ্বন্ধে 
তুমি প্রশ্নহীন হইবে 
অর্থাৎ, জুস্থ ও স্বস্থ থাকার লক্ষণই হইল 
প্রেরণা ও কনর্মপ্রবণতা ৮ 
সার, এর অপলাপ হইলেই 


দেখিতে পাইবে 
আপনা-আ্রাপনি তোমার শরীর 


ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি যাইবে ৮ 
মার, ইহাই হুইল প্ররুতির সঙ্কেত 
যে তুমি অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হুইতেছ-- 
যত্র লও 
সাবধান হও ! 


স্বাস্থ)টলাভে পরিশ্রম 
যেমন আহার করিলেই 


কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন 
তেমনি পুষ্টি পাইতে হইলেই 


৪লার সাথা 


বিধানের (85566£) ) ত্যন্ত পদার্থের নিঃসরণ 
অতি অবশ্য. প্রয়োজন ৮ 
আর এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিশ্রম 


অন্ততঃ যতক্ষণে যথারীতি স্বেদোদগম না হয়- 
স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অমূল্য ও অসত-তুল্য ! 


নিভ্রা। 
চেতন থাকা ভগবানের আশীব্বাদঃ 
আর এই চেতনাই জীবন +_ 
তুমি বৃথা নিদ্রাকে সাধিয়্া আনিও নাশ 
তন্তটুকু ঘুমাইও 
হাহার ফলে 
আরো উদ্দীপ্ত হইতে পার ! 


মাদকত। 
মাদকদ্রব্য ব্যবহারে বিধানকে 
এমনতর অসংযত ভাবে উত্তেজিত করে 
যে উত্তেজনার অভাব ঘটিলেই 
বিধান অতিরিন্তভাবে অবসাদগ্রত্ত হইয়া 
জীবন ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়, 
তাই, মাদকতার অভ্যাস 
এমন করিয়া জীবনকে পাইয়া বসে, 
পুনঃ পুনঃ উহার ব্যবহার ছাড়া 
গত্যন্তর থাকে না, 





ভক্জার সাথী ১৩৩৬ 


যা'র ফলে জীবনে ক্ষয়ের রাজত্বই 
শীঘ্র শীপ্র প্রবঙ্গ হইয়া ওঠে ।-- 
সেই জন্য মাদকদ্রব্য সেবন পাপ, মহাপাপ ৮-- 
যদি ভ্রাণ চাও-- 
মাদকদ্রব্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া 
পুষ্টিপ্রদ উত্তেজনাকে খুজিয়া লও 
আর তাহাতে মাতিয়া ওঠ ॥ 


কূপণত। 
ক্পণ হইও না 
বরং করার জন্য পর্ণ বরিও»-- 
কৃপণতা নিজেকে দুর্বল করিয়া 
পারিপার্িককেও 
অনেকটা অবসন্ন করিয়া তোলে, 
স্ষলে দুর্বলতা 
আরো হইয়া 
আক্রমণ্থ করে ! 


খাইয়া বাচা ও খাওয়াইয়া বাঁচা 

যে অন্যের উপর খাইয়া ঝাচিতে চায়, 
কিন্তু অন্যকে খাওয়াইন্জা পুষ্ট করার ধান্ধা 
হাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে না, 


সুধা যে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া 
আর উপায় কিঃ 


১৩৪ চলার সাহী 


উপভোগেত্ত নিত্য-নবীনতাঘ্ন 





মানুষ নিজেকে সে কখনই নিজে 
উপভোগ করিতে পারে না 
হতক্ষণ না তা"র পারিপার্িক 
তা'কে উপভোগ করার মতন সাড়া দিয়া 
সম্বদ্ধ করিয়া তোলে »-- 
তুমি ঘদি তোমার জীবনকে 
সার্থক ও উপভোগ-প্রতুল করিতে চাও, 
তোমার যাহা-কিছু 
কাহাকেও সম্ুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
প্রয়োগ কর চর 
দেখিও তোমার জীবনকে, 
কত নিত্য-নবীন ভাবে 
নবীন থাকিয়া, 
উপভোগ করিতে পারিবে ! 


প্রয়োজন-কি্টের সংবর্ধনায় সফলতা 


প্রয়োজন-ক্লিস্উকে যতদূর সম্ভব 
তা'র ও তোমার সামর্থ্যমত 
সুবিধা করিয়া দিও ১ 
দেখিও তুষ্ট হয়, সংবর্ছিত হয়, 
৩কা ভাবিয়া যেন কিছুতেই 
অনুতপ্ত না হইতে পারে, 
বিফনতার সাক্ষাৎকার 
তোমার কমই ঘটিবে ! 


€লার সাথী 


সাফলে) গুক্ত ও গু৭ 
গ্তরু ও গণের পুজায় 
যদি তুমি আপ্লুতই না হইতে পারিলে 
তবে তোমার পূজা, ব্রত ও প্রায়শ্চিভ 
তোমাতে কতদূর তার ফলে 
সাফল্য আনিতে পারে 
তাহা বিবেচনা করিও ৮ 


তাই সব প্জায়, সব ব্রতে, 
সব প্রায়শ্চিতেই 
আগে গুরু ও গণেশের 
অর্থাৎ জনহিতরত দেবতার 
পূজাই 
শাশ্রের নীতি ! 


ব্যবসায়ে প্রায়াজন পুক্বাণে লাভ 
বাবহারে, যত্রে, সহানুভূতিতে 
প্রয়োজন-ক্লিম্টকে তা"র উপযুক্ত সামর্থ্যের ভিন্তরে 
যদি তোমার সেবা 
তাহার প্রয়োজন পূরণের সহিত তোমার লাভকে 
ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারে, 
তবেই ব্যবসায়কে অবলম্বন করিও-- 
নতুবা তা” ধৃষ্টতা মান্র ! 


ব্যবসায়ে ব্যবহার 
যদি ব্যবসায় করিতে চাও 
আগে ব্যবহার শিক্ষা কর, 


৩৫ 


১৩৩ উলার সাহা 


তা* এমনতর যা'তে সেবা ও সংবর্ধনায় 
মানুষ স্বস্তি ও তৃপ্তি পার ৮- 

আর এইটী চরিন্রগত করাই হইল 
কৃত্কার্যযতার মূল ভিত্তি ! 


মানুষেত্র উন্নতিব্র নিগ্রমক্তাস্্র ব্যবসা 


জিজাসা, ভূয়োদর্শন, করা 
ও লেগে-থাকা ইত্যাদি দিয়ে 
এমনতর জানাকে অর্জন কর 
যা'তে নাকি তুমি মানুষের 
অব্যর্থ উন্নতিকর নিয়ামক হ'তে পার *-- 
দেখিও ব্যবসায়ে ক্ষতির 
অবসরই থ।কিবে না ! 


ব্যবসাগ়্ের প্রিপ্তচব্রিভ্র 
ঘোষণার পরিব্যাপন, 
কশের্ম দক্ষতা ও নিপুণতা, 
ব্যবহারে গেবা ও সংবর্থনা- 
এই রকম চরিন্রই হচ্ছে 
ব্যবসায়ের প্রিয়চরিভ ;__ 
চরিন্রগত করিয়া ফেল, 
তুমি সার্থকে উন্নীত হইবে! 


আদর্শের প্রতুলতাঘ বাবসা 


আদর্শকে প্রতুল করিবার ইচ্ছা হইতে 
যদি তুমি এমনতর জানাবে 


চলর নবী ২৩৭ 


অর্জন করিয়া থাক, 
আর এ অর্জন যদি তোমার চরিব্রকে 
এমনভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে 
যাহাতে তোমার সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার ও যত্র 
প্রয়েজন-ক্লিঙ্টকে পূরণ ও ব্দ্ধি করিয়া, 
আশীব্বাদের মতন লাভ তাহা হইতে নিঃসৃত হয়, 
আর লেগে-থাকা, দক্ষতা, লাভজনক পরিচালন৷ 
সহিষ্ণৃতার সহিত নিয়প্তিত হইয়। 
ব্দ্ধিকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে__ 
তবেই সাহসের সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে নামিও৮ 
তোমার শশ্বনিনাদে 
লক্ষীর সিংহাসন টলিয়া গিয়া 
তোমাতে প্রতি 


পে” 
গে 
/ 
্ 
এ 


স্বাধীন ব্যন্তসাঘ 


স্বাধীন ব্যবসার মানে 

পারিপাম্র্বকের সেবায় 

আত্মপুষ্টিকে স্বত) করিয়া তোলা, 

তাই ধিনি সেবাতে 

স্বার্থকে স্বতঃ করিয় তুলিতে পারেই না 

বা জানেন না, 
তা'র স্বাধীন ব্যবপায় 
বিড়ম্বনা মান্ত্র! 


১৩৮ চলার সাথী 


স্তাতি ও খোশামোদ 
লাভের প্রত্যাশায় 
নিজে বোধে রঞ্জিত না হইয়া 
কিংবা বিপরীত ধারণার বশবর্তী হইয়া 
স্বার্থ-প্রেরণায় অবাধ্যভাবে বাহাদুরী দেওয়া 
বা গুনপনার ব্যাখ্যা করাকেই 
খোসামোদ বলে শী 
আর স্ততি তখনই হয় 
ঘখনই গুণমুগ্ধ হইয়া 
তৃশ্তির সহিত কাহারও গুপগানে হাদয় ভরিয়া ওঠে, 
তাই খোসামোদ উভয়কে 
সংকীর্ণই করিয়া তোলে, 
স্তুতি কিন্তু হাদয়কে 
প্রসর, সুশোভিত 
ও সুন্দর করিয়া তোলে 
-ভা? কিন্ত উভয়ত 


ফলাশায় কর্ম-লাঞছনা 
ফলের আশা 
কিংবা প্রাপ্তির প্ররোচনা 
ধখনই কম্মকে শিথিল করিয়া তোলে, 
বিষল্পতার মুচকি হাসি 
তখনই বেকুব করিয়া তুলিয়া 
বেহদ্দ প্রণয়ে 
নিঃশেষ করিতে চায় ! 


উলার সাধ ১৩১ 


উকীল 
অভিযুস্ত বা অভিযোক্তা 
যেই হউক না কেন-” 
বিপনন হইয়া, বাঁটিবার আশায় 
তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলে 
তাহাকে রক্ষা করাই যেন তোমার 
তীর ও অকান্য স্বার্থ হয়, 
আর তিমি, যত রকমে সম্ভব 
তাহাই মনন করিয়া 
বিপদকে অতিক্রম করাইয়া 
সামঞ্জস্যের সহিত ন্যায়ে পর্যবসিত করাইও, 
আশায় ভরসায় অবসন্তা হইতে তুলিয়া ধরিও, 
অন্যাধ্য ব্যয়ুবাহল্য ছটিয়া অবসন্ন হইয়া না পড়ে 
বিশেষ নজর রাখিও৮ 
পারিপার্দ্িকের ন্যায় ও শাস্তির পুঃরাহিত হইয়া 
অবর্বদা পেবার জন্য প্রস্থত থাকিও, 
অর্থ-স্বার্থ না হুইয়। 
পরিভ্রাণ-দ্বার্থ হইও, 
টত্যন্ত না করিয়া 


| অন্তন্টির সহিত 
মানুষকে নন্দিত করিয়া তুলিও,_ 
চালাও এমন ভাবে” 
অর্থ ও যশ তোমার অভ্যর্থনায় 
নতজানু থাকিবেই থাকিবে দেখিও ॥ 


১৪০ চলা লাখী 


কলই কর্মে জোসাহের 
কর্ম যার প্রিয় 
ফলপ্রাণ্তি তার মোসাহে ! 


কথা দেওয়াঘ্ব 
কাহাকেও যদি কোন বিষয়ে কথা দিয়া থাক, 
কথানুরূপ কার্ষ্য করিতে একট্রুও ক্রটি করিও না_ 
তথাপি ঘদি তাহা সম্পাদন করিতে নাই পার, 
যত শীঘ্র পার 
ঝরা কে জানাইয়া 
দীনতা ও বিনয়ের ভিত 
সারার উৎফুল করিও ;-- 
আর নজর রাখিও 
হাদি কোন প্রকার পথ থাকে 
সেই পথে তাহাকে 
যথাসম্ভব আপ্রাণ সাহাযা করিতে, 
তাই, কাহাকেও কোন কথা দিতে হইলে 
বেশ হিসাব করিয়া 
তোমার সামর্থ্য 
সহজ দেখিলে__ 
দিও ! 


চিকিৎসক 
হাদি সার্থকই হইতে চাও 
আভ্মাভিমানকে একদম বিদায় দিয়া 
চাক্ষুষ ও সহজ বিবেচনায় 


গুলার সাথী 


রা 
পে 
৮ 


কঙঠোর হইয়া 
দ্েহণীল থাকিতে ধত্রবান হইও _- 
বিরক্তি, নিন্দাবাদ, স্থৈর্যাহানি, 
অসহানূভূতিশীলতা 
ঘেন তোমার উপর কিছুতেই 
আধিপত্য করিতে না পারে, 
আশা, ভরসা, জুশশ্রমশীলতা ও সদ্বাবহার 
যেন তোমার চরিত্রে 
ওতপ্রোতভাবে সমবেদনায় বাঙ্কারিত হয়, 
প্লোগ-নিরাকরণই তোমার পরম স্বার্থ হউক 
যতক্ষণ তোমার রোগীর সুস্থতায় 
তুমি পরিতৃপ্ত না হও 
স্বপর্য্যালোচনায় নজর র্রাখিয়া মনন করিও, 
পরিচর্খযাক্স পণ্চাত্পদ হইতে, 
উত্কঠাকে বিরক্তি ও বেদনার সহিত 
তাচ্ছীল্য করিতে, 
তোমার মনকে একটুও অবসর দিও নাঃ 
চিকিৎসার সয় 
অর্থ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না কর 
খুব নজর রাখিও- 
আরো নজর রাখিও 
রোগীর মেরু ও মপ্তিক্ষে, 
শ্বাস ও হ্থাৎযন্ত্র 
আর পরিপ্রাক ও নিঃস্রাব বিধানে, 
£কান ভ্রসাই যেন 
বা কোন নিরাশাই যেন 
তোমাকে ইছা হুইতে বিদ্যুত না করে, 


০ 


চলার আথী 


নন্দ রাখিও জীবনের আধার তোমার 
ইম্ট বা ভগবানে”_ 
'ননে, কঙের্ম ও আচরণে তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া 
তোমার দুঃস্থ ও আবসনের ভিতর 
বধ, নিয়ম ও পরিচর্যার সহিত 
উত্ধ করিতে জাগ্রত খাকিও,_ 





তরি, যশ ও অর্থ 
তোমাকে পুজা না করিয়া 
জলগ্রহণই করিবে না! 


ভত্জাার সাথ কতা 
তুমি আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত 
মানুষের বেদনা ও প্রয়োজনের কথা শুনিয়া 
তোমার শখ্ষাকে সার্থক করিয়া তুলি৩৮ 
তারপর সমবেদনায় তাহাকে অনুভব করিয়া, 
তার বেদনা ও প্রয়োজনকে অপনোদন করিয়া 
জীবন ও বৃদ্ধি:কে উন্নয়নমুখর করিয়া তুলিও, 
আর ইহাকেই সেবা কলে 
দেখিও তোমার সেবা যেন 
সার্থকতামভ্তিত হয় ! 





সেবার হাতুড়ি পিটান 
ভায়া যখনই সেবাকে 
পরিচিত করাইয়া দেয় না, 
সেবা তখনই প্রায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া 
ধিব্রত হইয়া ওঠে» 


চলার সাথী 


তাই বেদনা ও প্রয়োজনকে না জানিয়া 


হাতুড়ি পিটিয়া তোমার সেবাকে 
প্রোথিত করিতে যাইও না 
ব্যর্থ হইবে ও করিবে ! 


বেকাব্র সমস্যায় 
বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই আহরণ ও 
আহারের যেমন প্রয়োজন 
তেমনি আহরণ করিতে হইলে 
করারও প্রয়োজন-- 
তুমি নিজে ও তোমার পারিপাশির্বকের 
প্রয়োজনকে অনুধাবন করিয়া 
তাহার পরিপূরণ হইতে পারে 
এমনতর কিছু-না-কিছু করিও-ই”- 
অ'র ইহাতে করার পথও দিন দিন 
পরিসর ও পরিক্ষার হইয়া উঠিবে 
দেখিও-- 
ইহা চরিন্রগত করিয়া ফেলিতে পারিলেই 
বেকার সমস্যা ভয়াল হইয়া 
উৎ্কটের মতন 
শঙ্কিত করিতে পারিবে না! 


খণগ্রহণে 
হদি ধারই করিতে হয় 
তবে তোমার প্রয়োজনকে 
উপযুন্তভাবে থিম করিফ়াও 


৪৬ 


১৪৪ চর সাথী 


তাহা পরিশোধ করিতে 
প্রস্তত থাকিও-_ 
নতুবা পাইয়া 
পুষ্ট হওয়ার পথ্থ 
ক্রমে নিরুদ্ধ 
হইবেই হইবে £ 


বেকান্রে উপাজ্জলেত্র পথ 


দুটো খেয়ে যদি বাঁচিতেই চাও 
তবে আহরণ কর-- 
আর আহরণ করিতে হলেই 
দেখতে হবে পারিপাশ্রিকের 
তোমার করা যদি এই প্রয়োজন পূরণের 
সেবা করিতে পারে 
তিবেই তা'র বিবর্তনে তোমার আহরণ 
বাস্তবে সার্থক হ"য়ে উত্বে”* 
এই ক'রতে গিয়ে আগেই যদি 
পয়সা পাশয়ার কাল্পনিক পর্দায় 
তোমার দুষ্টিকে রুদ্ধ করে? তুলতে থাকে 
আহরণ তো হবেই না, 
চল্তে হৌচোট্‌ খেয়ে গণড়বেই নিশ্চয় ৮৮ 
জার গ্যাসার আবরণ ফেলে দিয়ে যদি চল, 
আই প্রয়োজনের সেবার সন্বেগে_ 
ঠিক জেনো, পয়সা তোমাকে পুজো ক'রবেই- 
ভাই অমানী হ'য়ে অভিনিবেশের সহিত 
পারিপার্রিচকির সেবায় 


চিলার সাথী ১৪৫ 


নিত্যই তোমার করাকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাথ-- 


বেকারের উৎ্কটতা 
তোমার কী করিবে £ 


খণদানে 


সামর্থ্য বুঝিয়া ধার দিও, 
দেখিও, না পাইলেও যেন 
তাহা তোমার সহ্যকে 
বিদ্দপ মা করে )-- 
কিন্তু নজর রাখিও-_ 
সাধ্যমত 
কাহাকেও ফিরাইও না ! 


বাধায় প্রতিষ্ঠ। 


বাধা হইলেই বিরোধ আসিবে £- 
কোথাও যদি বাধা হইতেই হয় 
এমনতর ভাবে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিও, 





যাহার ফলে সে যশ 
ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়, 
দেখিবে, বিরোধিতা তোমাকে 
অল্পই অতিষ্ঠ করিবে ! 


১৪৬ চলার সাথ 


বড নিন্দক 
অন্যের ণিন্দা ক'রে বড় হাতি চাওয়া, 
আর 
বড় নিন্দক হওয়া 
একই কথা! 


ইচ্ছা- অধিক্তারের আব্দাব্র 
কাহারও ইচ্ছা ৰা চলনকে 
অন্যায়ভাবে অধিকার করিবার 
আব্দারকে পোষণ করিয়া 
অন্যাধ্য দুঃখের সৃম্টি করিও না» 
বুঝিয়া দেখিও 
যেমন তোমার সমস্ত বৃত্তি বা ইচ্ছা ও চলনে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া কেহ নাই, 
তেমনই অন্যেরও বট পরিব্যাপ্ত হইয়া তুমি নাই ! 
অন্যের ও তোমার সংযোগ কেবল সেই-সেই স্থলে 
যেখানেশ্যার প্রয়োজন-পুরণে”” 
তোমাতে অন্য বা অন্যেতে তুমি আছ ; 
তাই, আশা করিও না, অন্যে সব বিষয়েই 
তোমার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়ট 
কিছু স্থির করিবে” 
বা তোমার সাহায্য লইয়া 
কিছু সম্পাদন করিবে ৪ 
কিন্তু প্রস্তুত থকিও প্রত্যেকের জনা-_ 
প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিতভ্তাবে, 


ডলার সাথী ১৪৪ 


যখনি তাহার তোমাকে প্রয়োজন-- 
তোমার সেবামুখর হাদয় হস্ত ও অনপ্রত্যঙ্গ লইয়া 
দেখিও 
সমৃদ্ধ হইবে, সার্থক হইবে” 
অপ্রত্যাশিত বেদনা হইতে ঘ্রাণ পাইবে ! 


সত প্রকাশ 
আন্যর মতবাদের বাধা হইও না 
নত হইয়া নিদের মতকে 
প্রকাশ করিতে হইলে করিও, 
শক্রতার সাক্ষাৎ কমই ঘটিবে £ 


কথোপকথনে সফততা 
তুমি ষাহার নিকট কোন বিষয়ে 
কিহু বলিতে যাইতেছ, 
তাহার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবাদ 
তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 
ঘদি তোমার ভাবে 
তাহাকে এমনতর উন্নীত করিয়া তোল, 
ষঘাহাতে তিনি তোমার কথা শুনিতে 
উদগ্রীব ও আগ্রহানিত 
এবং শুনিয়া 
তুষ্ট, তৃপ্ত ও তোমাতে আকৃষ্ট হন-_- 
থেন তোমার কথা তাঁহার জীবনকে 
অনেকটা উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিয়া তুলিল,_- 
তবেই তমি ও তিনি উভয়েই 


১৪৮ চলার সাথী 


উভ্ভয়কে উপভোগ করিয়া 
সফলকাম হইবে, 
নতুবা বিফলমনোরথ হওয়াই স্বাভাবিক ! 


বডত্বে বা পদস্থৃতায্ 
বড়ত্বে বা পদে স্থির খাক্তে হ'লেই 
মানুষকে বড় ক'রতে হবে, 
পদস্থ ক'রতে হবে, 
তা'তে তোমার প্রতি তা"রা যতই. 
অকৃতভ্ত হোক্‌ ৮ 
কিন্তু তিক্‌ জেনো 
তাদের এই অকুতজ্ততাই 
আবার তোমাকে 
পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে ৮5 
একটু সতর্ক থেকো, 
চালাও, 
ভেবো না! 


দয়ার অপলাপ 
অপলাপে দয়া 
অ্রপলাপকেই 
নিবিড় করিয়া তোলে ! 


অকৃতজ্ঞতা৷ 
হাহা হইতে তুমি সমৃদ্ধ হইয়াছ, 
পুষ্ট হইয়াছ, 
জীবন ও যশে উন্নত হইয়াছ, 


ভলার সাহী ১৪৯ 


আর এগুলি যেখানে যতট্ুকুই-না পাইয়া থাক” 
তুমি তাহাকে ঘত প্রকারে, 
যেমন করিয়া পার, 
মঙ্গলে নিয়ন্জিত করিতে কিছুতেই ভুলিয়া যাইও না, 
আর ইহার বিসমুতি, না-করা বা বিপরীত করাকেই 
অকৃক্ততা বলে ৮ 
প্রায়ই এমনতর পাপ নাই 
যা? নাকি ইহাকে আমন্ত্রণ না করিয়া, 
একলা আসিয়া মানুষের সব্র্বনাশ ঘটায়,_ 
তুমি সব্্তোভাবে সাবধান হইও ইহা হইতে, 
তোমার জীবনকে ক্ষয়ে বিপনন ও ব্যাহত করিতে 
ইহার তুল্য নিদারুণ পাপ 


আয় কমই আছে! 


প্রচ্ছন্ন অকুতজ্ঞতা 
ইম্ট বা মঙ্গলকারীকে অবহেলা করিয়া 
মানুষ যখনই 
সেই মঙ্গলকারী যাহার দ্বারা 
মঙ্গল করিয়াছেন 
তাহারই অনুসরণ করে, 
স্বর্গের বিদ্বাপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
তখনই সে 
মুঢতমকে আলিন করে । 


মানের ছুব্বিপাক 
মান যার ক্ষণভঙ্গুর, 
ভাবিয়াই যে দোষ দেখিতে পারে, 


৫০ 


চলার সাথী 


নিজের আনুপাতিক বা বেশী অন্যায়ের সমর্থন 
যে তা'র গারিপার্রিক হুইতে শোচাইয়া, 
ভাবিয়া, আবিষ্কার করিয়া, বাহির করিয়াই 
তৃপ্ত হয়, 
নিজের আপদে বিপদে মানুষের সাহাধ্য চায় 
অথচ বিনীত কৃতজ্ঞ হওয়া দুরদৃষ্ট মনে করে, 
মনোর আপনে বিপদে দুর্বল ও অপারগ 
কিন্ত নিন্দা ও অসহানুভূতি করিয়া তৃপ্ত, 
সমবেদনা যার উপহাস -- 
নানুষকে পর করিয়া, দুচ্দশা ও দুরির্বগাকে 
বিধ্বস্ত হইতে যে সে সিদ্বহস্ত 
সে-বিষয়ে তা'র চাইতে বাহাদুর 
আর কে হইতে পারে £ 





উপচঘ়ে বজকপাট 
তোমাতে নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া 
ঘদি কেহ কোন কাধ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া 
বা তাহার পরিপূরণের জন্য 
অর্থাব সামর্থ্য দিয়ে থাকে, 
আর তুমি যখনই নিজের স্বার্থের জন্যই হউক 
বা অন্য কোৰ কারণেই হউক 
তাহার অপচয় ঘটাইয়া খাক,_ 
তাহা হইলে স্থির জানিও 
মামার অদৃশ্টের উপচয়ের পথ 
বজুকপাটে রুদ্ধ করিলে ,__ 
কারণ, যে রুত্তি তোমার বিশ্বস্ততা বৃততিকে 


চলার সাথী ১০১ 


আঘাত করিয়া অপচয় ঘটাইল, 
ভোমার বুদ্ধিব্ভিকে সেই আবার 

গ্রমনই অপঘাত ঘ্টাইয়া 
তোমার উপচয়কে শিরর্থক করিয়া দিবে 

ইহা নিশ্চয় জানিও-- 
বার বার বলি-গ্রথন৪ সাবধান হও! 


ব্ৃৎসা-কুয়াসায় 
কুৎসা-কুয়।সায় 
জ্ঞানের প্রদীপ কী করিবে ? 
চাই তাচ্ছীল্প্যের ফটকা আওয়াজ ! 


অনাহুত অন্তরধাব্ন পাতিত্য 
কাহাকেও লইয়া কোন বিষয়ে 
কথাবার্তার ব্যাপৃত থাকিলে 
অনাহৃত ভাবে সেখানে উপস্থিত হওয়া 
বা উদৃগ্রীৰ হইয়া 
বা অন্তরীক্ষে থাকিয়া 
তাহার অনুধাবন করা 
আর অন্যায় ক্ষতি করিয়া 
পাতিতাকে বরণ করা 
একই কথা ! 


ষড়যন্ত্র বিগ্রক্্রণে 
যে কোন কারণেই হউক 


১৫২ চলার সাথী 


তোমার বিরুদ্ধে তোমাকে জব্দ করার 


বা শাস্তি দিবার জন্য কোন মড়ঘন্ত্র চলিতেছে, 
ভাবিয়া স্থির করিয়া লণ্ড 
কে, কেন, কেমন করিয়া 
তোমার প্রতি অসন্তচ্ট ও রোষপরবশ হইয়াছে, 
তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া 
তাহাকে শান্ত, তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া আইস, 
সাথে সাথে হিসাব করিয়া আরো ভাবিয়া দেখ 
তাহাকে ভালবাসে, সাহায্য করিতে পারে 
এমনতর শন্তিসম্পন্ন কেহ-” 
যাহার অত্যাচার তোমাতে কম্টপ্রদ কিংবা 
অমোঘ হওয়া সম্ভব,._- 
তিনি. ইহাতে সংসৃচ্ট থাকুন বা নাই থাকুন, 
তাঁহার নিকট যাইয়া তীহাকে এমন ভাবে 
তোমাতে আকৃষ্ট, উদ্দীপ্ত, তুষ্ট ও তৃণ্ত করিয়া লইবে 
হাহাতে তিনি সর্ববতোভাবে তোমাকে সাহাযাই করেন, 
কিংবা অন্ততঃ বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া 
তোম!র প্রতি অসন্ত্ট না থাকেন, 
এক কথায় তোমাতে অন্ততঃ প্রতিক্রিগ়াহীন হন ৮- 
দেখিবে ঘড় যন্ত্র 
যে কোন প্রকারই হউক না কেন” 
তোমার কিছুই করিতে পারিবে না! 





কামদছুষ্ির পুতিগন্ধ 
কাম দুষ্ট না হুইলে 
সৎ 
অর্থাৎ বাঁচা ও বুদ্ধির অনুকুল যাহা 


চন।র সাথী 


সুন্দর 
অর্থাৎ আদরণীয় যাহা 
তাহার 
অহৈত্ুক বা পরোক্ষহেতুক ভাবে 


নিন্দা করা যায় নাঃ 
যেখানেই 
ইহা দেখা যাইবে 


অথচ 

নারী-ব্যাপারে কুটিল-সমবেদনাশীল, 
ঠিক বুঝি৩- 

ইহা প্রায়শঃ 


কামদুঞ্টিরই পৃতিগন্ধ ! 


জাহাম্মের পথ 


একট্রা জিনিষই হথেস্ 
শনুষের 
দুরদৃস্ট ও জাহান্নমের পক্ষে- 
তা” আদর্শে অকুৃতজ্ঞতা ! 


উন্নতিত্ত পথ 
আদর্শে আপ্রাণ যে প্রান 
সে ধত নাঁচই হউক, 
হতই হীনই হউক, 
উন্নতির আলোক যে তাহাকে 
বঞ্চিত করিবে না 
ইহা হ্বির নিশ্চয় ! 


৮ 


১ 


১৫৪ চলার সাথী 


স্বাধীনতার বিকৃতি 
আদর্শ যা'র খেয়ালের ইন্ধন, 


বৃত্তি যার চালক, 
স্বাধীনতা 
তা'র বিকৃত তহংএর 
অসংবদ্ধ কল্সনামান্র ! 


প্বাভাবিক স্বাধীনতা 
আদর্শ ঘা'র অটুট, 
সেবা ও সন্বর্ধনা যা"র স্বভাব, 
বাক্য, ব্যবহার ও কর্মে 
পারিপার্রিক যা'র 
শ্রদ্ধায় আপ্রাম ও নতজানু, 
স্বাধীনতা ঘে তা'র সহধঙ্টমিণী 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


প্রকৃত নেত। 
থিনি মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, আবসাদ ইত্যাদি 
যা" কিছু হীনতে 
বা মরণের পথে লইয়া যায়” 
সেবা ও সহানুভূতির সহিত 
তাহার বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া, 
উৎফুল্লযে ও সহনপারকতায় তুলিয়া 
উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে পারেন” 
তিনিই প্রকৃত নেতা £ 


5লার পাখী 
গ্রাজা 
ধিনি_ 
ব্যষ্টি ও সমচ্টির জীবন, উন্নয়ন ও 
সংরক্ষণ যাহাতে অব্যাহত হয় 
আত্মভ্ানে এমনতর সেবায় অনুপ্রাণিত, 
আর ধার এই অনুপ্রাণতা 
ব্যজ্টি ও সমল্টির ভিতর 
বন্ততঃ জীবন, র্দ্ধি ও উন্নয়ন ঘটাইয়া থাকে, 
প্রকৃতি নিজেই শীর্ষে তাহাকে স্থান দিয়া 
রাজা বলিয়া অভিহিত করেন ! 


ব্লাজ-পাষ দ 
আর এমনতর পুরুষকেই, 
সমাজে ধাহাব্লা সেবা, সহানুভূতি 
ও কম্্মতৎপরতায় পদস্থ হইয়াছেন-__ 
স্বভভাবতঃই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও আকৃষ্ট হইয়া 
সাদরে বহন করিয়া থাকেন *- 
কারণ তাহারাই ভান করিয়া বুঝিতে পারেন 
কেমন করিয়া, মানুষ কোন্‌ পথে 
উদ্বেগ হইতে নিস্তার পাইতে 
ও উন্নতিতে অবাধ হইতে পারে *- 
তাই তী"রাই প্ররুত্ত রাজার 
প্রক্কৃতিদন্ত পার্যদ ! 


ব্লাজনীতি 
সেই নীতিই রাজনীতি 
যা” নাকি মানুষকে 


১৫৪৬ চলার সাহা! 


ব্যচ্টিভাবে এবং সমচ্টিভবে, 
স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় ও চারিল্রে নিয়ন্তিত করিয়া 
জীবন ও রৃদ্বিকে 
ক্রমোনতির দিকে লইয়া যায়ঃ 
আর যেখানে ইহা জীর্ণ, জটিল 
ও মসীলিগ্র 
সেখানেই ব্যভিচার ও বিদ্রোহ 
অবশ্যন্তাবী ! 


ব্লাজাব্র অদ্ধাহীনতায় বিপৎপাত 
রাজার যেখানে কমর্মগটুতা সেবাপরায়গতা ইত্যাদিতে 
পদস্থের উপর শ্রদ্ধা, 
সন্মান ও অনুরাগ নাই, 
বিপৎপাতই যে সেখানে 
ব্ষ্টি ও সমচ্টিরশ 1সক 
ইহা অতিনিশ্চয় ! 


আদশবিহীনতায় তাজার পতন ও মৃত্যু 


রাজা যখন আদর্শবিহীন হয়-_ 
, পারিপাম্রিক যখন তাকে ত।”্র 
নানা ছাচে ফেলিতে পারে, 
তখনই সে তা*র বংশানুক্রমিকতা হইতে 
বঞ্চিত হওয়ায় উপযুক্ত হয় ঃ_ 
আদর্শ যার নই 
দুর্বলতাই তা"র সদস্য, 


গ্রন্নার সাধী ১৫৭ 


আর দুর্বলতা যেখানে, 
পতন বা ম্বৃত্ুই তা'র সহানুচর £ 
আর এই রকম যেখানেই ঘটিয়াছে 
রাজার বংশপারম্পর্যের অপলাপ 
সেখানেই মুর্তিমান্‌ হইয়াছে ! 


দেশ 
সমাজের সেবা করিয়া 
যাহারা পদস্থ হইয়াছেন 
তাহারাই সমাজপতি £_ 
আর এই সমাজপতিকে অবলম্বন করিয়া 
যে জনমণ্ডলী যেখানে বাস করিয়া 


তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিয়া থাকে 
কিংবা করে, 
সেই স্থানকেই সেই দেশ বলিয়া 
অভিহিত করা হয়! 


প্রকৃত সম্রাট ও সাম্রাজ্য 


আর এই সমাজপতিই সেই দেশের রাজা ঃ 
আর গ্রই সমাজপতির তাদর্শ যেখানে _ 
অর্থাৎ এই সমাজপতি ফাহাকে অনুসরণ করেন, 
আর এমনতর 
বহু অনুসরণকারী ধাঁহাকে বেজ্উটন করিয়া 
বহন করিয়া থাকেন, 
তিনিই প্রকৃত জস্্রাট 


চলার সাথী 


আর এই রকমে নিয়ন্তিত 
যে দেশ বা সাম্নাজ্য 
তাহাকেই রান্ট্র কলা যায়! 


আদশ” আদেশ ও দেশ 
আদর্শ যা'র নাই, 
আদেশ যাকে অপমানিত করে 
দেশ তা"র জাহানমে ! 


প্রতিষ্ঠান গঠনে 
কোন আদর্শকে 10171 করংর জন্য 


যদি কেহ আপ্রাণ হন, 
তার আপ্রাণতার যাজনে, 


ত্রার পারিপাশ্রিক হইতে যাহারা 
919660 ও 61%2600 হইয়া 
তঁহারই সাহাব্যার্থে সম্যক্ভাবে 
তা'রই অনুসরণ করেন বা একসঙ্গে চলেন 
ভ্াহাদিগকেই সম্যক সহকম্মাঁ বলা যাইতে পারে; 
আর এদের চরিভ্রের একটা সহজ বৈশিষ্ট্য 
পরই হওয়া উচিত 
ত"রা 1৭০৪] এ যেমন অটুট, 
চলায় তেমনি অবাধ হবেন” 
আর সে অবাধ গতি 


ঘতদূর সম্ভব কাহারও বিরোধ স্ৃম্টি না করিয়া, 
বরং তাহাদের দ্বারা ৪8[)[)0769থ হইয়া 
তাহাদিগকে ৪18650 ও 619%8660 করে ॥ 


চলার সাথী ১৯৫৯ 


আর তী*রা এই চলায় বা করায় যেন 
স্বভাবতঃই এমনতর হন 
হা'তে চলার পথের বিপদগুলি 
মাথা তোলা না দিতে পারে-- 
তোলা দিলেও নিয়ন্ত্রিত হয়,_- 
সম্ভব হইলে 15022121910 হইয়া 
[07%/20এর 1192801)কে 
আরও ৪০০৪1০7৪৭৫০ করিয়া দেয় ৮ 
আর এই চরিক্রদী তাঁর সহকম্মী ও 
সহগমনকারীদের ভিতর চারাইয়া গিয়া 
এমনতর সহজ একটা ০9707801104 
গঠন করিতে পারেন: 
যার গতি, কশর্ম বাবহার ও সেবা 
একটা মম [99916101) স্্তি করিয়া 
সার্থকতার মুকুটকে অবাধে বহন করিয়া 
অসীম উন্নয়নক স্পর্ণ করিতে পারে ! 


প্রতিষ্ঠান গঠনে সহুগমনকার্ী সমিতি 
হহ'রা প্রতিষ্ঠান গঠনোন্মুথ কশির্মগণের 
সমস্ত ব্যাপারে 
মগ 19660, 801190 ও 5 )171)81170610 
হইয়া ওঠেন, 
অথচ 70০730779] 20215এ বাপুত হইয়াও 
সর্বতোভাবে সাহায্যপ্রাণ হন, 
এবং অর্থ, সামর্থ্য ও পরামর্শ দিয়া 
তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন, 


১৬০ চলার সাথী 


এবং তাহাদের চলার পথে ঘত রকম 
বাধা বিপত্তি ঘটিতে পারে 
তাহার নিরাকরণে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, দক্ষতার সহিত 
তাহার প্রতিবিধান না করিয়াই থাকিতে পারেন নট 
এমনতর যী'রা- 
তা'রাই প্রক্কতিপ্রণোদিত 
সহগমনকারী সমিতি 
401865170 091017806606, 


ক্স ও সমিতিত্র সম্বন্ধ ও কর্তব্য 
যদি কোথাও আদর্শকে £811 করার জন্য 
কয়েকজন একন্র হইয়া 
কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে চান 
বা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের উচিত, তাহাদের মধ্যে 
যিনি বা ধারা 
917109861% 11019617206 208৮০ 
ত'র বা তাহাদের উপর 
1069] এর 1[1701])16 [8151 করার জন্য 
সমস্ত ভার অর্গণ করিয়া 
তাকে বা তাহাদিগকে 
206150]5 671859 করান £ 
আর যাহারা সে বিষয়ে একমত এবং সম্যক্‌ ইচ্ছুক 
তাহাদের উঠত 
যিনি বা হযা"রা 2০:19] ০8585০0 হ'য়েছেন 


১৩৬১ 


চলার সাথী 
তাহাদের সব্্বতোভাবে সাহাধ্য করা,” 
যা'তে তী"রা অবাধভাবে কাজ ক'রে যেতে পারেন ;_ 
তাহাদের ভিতর থে সমস্ত বাঁধা বিপত্তি 
আসিয়া হাজির হইয়াছে বা হইতে পারে 
বিবেচনা করিয়া 


ক্ষি প্রহস্তে তাহার নিরাকরণ,_- 
অর্থ, সামর্থ্য ও আ:লাচনা পরামর্শ দিয়া 
তাহাকে বা তাহাদের দ৫]] ০৫1])60 করিয়া 
দেওয়া ইত্যাদি £₹-- 
যাহারা এই রকম করিয়া 2০61/0]5 ০552০৫দের 
সব্বতোভাবে সাহায্যোন্মথ, 
তাহারাই সহগমনকারী অর্থাৎ সমিতি 
বলা যাইতে পারে» 
আর ইহাই &1010 00110710660, 
ইহা ছাড়া সমিতি মানে 
আর কিছু বুঝি না! 


প্রতিষ্ঠান-কর্বে আদশানুসবণ 
আর যিনি বা যারা কোন প্রতিষ্ভানে 
80015615  07704290-- 
তারা বা শু"দের উচিত সব সময়ে 
11625] ও তার 1[)717)01])1০9কে 
সব্বতোভ'বে অনুসরণ করা” 


ঘদিও ওতঃদের সহগমনকারীদেরও 
তাহাই হওয়া উচিত,-- 


১৬২ চলার সাথ 


তফাৎ. 
তাহার ত্রাদের 19675015] 2 ৪:9এও 
658500 আছেন ! 


ভ্রান্তি ও অনৈক্যে 
যদি সমিতি ও ৪01859]15 61596 [995011দের 
ভিতর কোন ভ্রান্তি বা অনৈক্য ঘটে, 
তাহা হইলে 8৫69] এর [7)01])1৩এর 
মাপ কাঠিতে মাপিয়া তিক করা, 
আর তাহাতে না হইলে 1169! এর দহিত 
ঢ06:59এ1 আলোচনা করিয়া স্থির করা ৮-৮ 
কিন্ত ওই অনৈক্যের দরুণ বিশেষভাবে 
নজর রাখা উচিত- 
ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, নিরস্ততা ধা ব্যহত অহং 
কিছুতেই না ঘটিয়া ওঠে ৮ 
আর ইহা যেখানে আনে 
বলিয়া দেয়” 
?1০29]এর পরিবর্তে বা ৬ছিত 


তাহার অহংবেও প্রতিষ্ঠা করিতে চায় 
তাই এটা সেবা অপরাধ ॥ 


আদর্শের অন্তর্ধানে 
1৫৪9]এর 06)159এ অমনতর ভ্রান্তি 
বা অনৈক্যে 
এমনতর যদি কেউ থাকেন 
হর স্বার্থই সেই 11621, 


চিলার সাথী 


আর যিনি ভী'তে 81191975 
2067919 62162590 ছিলেন ও আছেন, 
তাকে ০95৮1 করা, 
আর তা'ও যদি না মেলে, 
তবে সমিতির সমধিকের মতকেই 
অবলম্বন করিয়া চলা! 


প্রতিষ্ঠান গঠনে সাফল্য 
আগার মনে হয় আমাদের চলাগুলি 
এমনতর সহজ ভাবে ও প্রাণে হইলেই 
নিবির্রোধেই কমকম্টে 
অনেক প্রতিষ্ভান গড়িয়া উতিতে পারে »৮- 
সহগমনকারীদের বা সমিতির 


বা ঠ৭1560771 0977710069র 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত-_ 
2011৮615 61159000 রা-- 
যখন (92705 070৯51770- 
কিছুতিই 76811069] না হইক্সা 
+1011-7112712000 হয় £ 
বরং ইহার 176%0850এ 
1651170109 হইয়া 61910 ও 6158161 হয়, 
বিব্রত না হইয়া পড়ে ! 


আদশ' ব। ইষ্টপুজাঘ় প্রতিষ্ঠান 
আর প্রতিষ্ঠান গঠনোন্মখ 
প্রত্যেক বম্মী ও সহমমনকারী সমিতির 


১৬৪ 


চলার সাথী 


বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত-- 
তা'দের 806৮1 হইতে জাত-_ 
যা? নাকি বাস্তব 6০9০ ও 92111) 
সবই যেন, যে ঃ০ঞযুকে তা*রা [৪19] করিতে 
আপ্রাণ হইয়াছে 
তাহাতেই ন্যস্ত হইয়া সার্থক হয় ঃ 
আর 17912550767, 5086817309, 910, 
[07715102707 20 07199516101) 
প্রতিষ্ঠান সৃচ্টি করিতে গেলে যাহা নাকি 
অতিক্রম করিতেই হইবে 
সবই যেন তাহাদের 17701510891 5710 
0011001%৩ 259০15 হয় ॥ 
আর এই হইল পুজা 1 105] না 
-জার একেই বলে কম্্মফলত্যাগ ॥ 
আর এতেই বাস্তবিক 
0071(791152110) ছটিতে পারে-- 
1001]) 17 10196602710 57116, 
কারন যদি কেহ কাহারও স্বার্থ হয় 
প্ররৃতিই তাহাকে তাহার 
স্বার্থ করিয়া দিবে” 
আর এটা এক রকম অচ্ছেদ্য ! 


উৎসব 
যে প্রচেম্টার ডাকে 
জনসাধারণ 
উৎফুল্ল আনন্দের সহিত 
জানে সমৃদ্ধ হইয়া 


চলার সাথী ১৬৫ 


নিজেকে প্রাননে, ব্যাপনে ও বর্ধনে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
এ্মনতর মজলপ্রসূ, 
অভিসমাগমকেই 
উৎসব বলে ! 


নিয়স অবস্থাভেদে 
যাহাই মানুষকে 
উন্নতিতে অবাধ করিপঞ্কা 
নিয্রকে উন্নতির পথে চালিত করে 
এবং 
যতদূর সন্তব অন্যের অবিরুদ্ধভাবে 
প্রাণন, ব্যাপন ও বর্থনকে 
উচ্ছল করিয়া তোলে 
তাহাই নিয়ম, 
নিয়ম তাই কাহারও একচেটে হয় না- 
দেশ, কাল, অবস্থা ও পান্র হিসাবে 
ইহার অনেক পরিবর্তন হইতে পারে 
কিন্তু গন্তব্য তাহার আদর্শে ও মঙ্গলেই হইবে 
ইছা নিশ্চয় ৮7 
সহানুভূতি ও সমবেদনা লইয়া 
বিবেচনা করিয়া_ 
যাহাতে উন্নতি মুখর হইয়া ওঠে 
তাহাই করিও,_- 
আর মানুষকে তেমনতরই ব্যবস্থা দিও 
পুণ্যের অধিকারী হইবে ! 


১৬৬ চলার পাখী 


নীতি কাহাকেও বাধ্য কবে ন। 
সুনীতি বা সুনিয়ম 
কাহাকেও জবরদস্তি ক্রিয়া 
নিজর অনুসরণ করাইতে চাহে না 
কিন্তু যে মজল চায়__ 
সে যদি অনুসরণ করে, 
মঙ্গল তাহাকে নন্দিত করিবেই-- 
সন্দেহ লাই ! 





জাতিত্র বাঁধনে খাষি ও নীতি 
আর্য্য খষিরা অন্ধ 
ও অন্যাধ্য গৌড়ামির পক্ষপাতী ছিলেন 
বলিয়া 
কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় নাঃ 
যখনই যে কার্য্বারা 
আদর্শ ও কৃষ্টির সহিত 
জীবন ও বর্ধন 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত 
তাহা পুনব্বার লাভ করা 
যাহাতে কঠিন বা তাসাধ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইত 
শুধু সেইগুলিই 
জাতিপাতের কারণ ব নয়া 


নির্দেশ করিয়া 
তাহারা তদ্মাপই ব্যবস্থাদি র 


চলার সাথী 


প্রণয়ন করিয়াছিলেন; 
সাধারণ অন্নপানীয়ে 


জাতি বিধ্বস্ত হইত বলিয়া 
মনে হয় না, 


তবে কোন ব্যন্তিগত প্রতিক্্ধক না থাকিলে 
শ্রেষ্ঠ 
সাদর সম্বর্ঘনায় 
অর্থযাদিদ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া 
তুম্টির সহিত 
শ্রেষ্ঠেতরের শুচি ও সদিচ্ছাপ্রনেদিত 
অন্নজলাদি গ্রহণ করিতেন-- 
ইহাই শাস্ত্রের নীতি দেখা যায় ৮ 
এমনকি শুদ্রও যদি বহুকালযাবৎ 
দ্বিজদের পরিবারে 
সেবারত হইয়া প্রতিপালিত হয়-- 
শাস্রে তাহাদের শুচি ও জদিচ্ছাপ্রণোদিত অর্ঘ্য 
ও অম্বর্ধঘনায় উদ্দীপ্ত অন্নপানাদি 
গ্রহণ করার ব্যবস্থা 
খধিদের বিধি ও বচনের ভিতরই 
স্পম্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
তাই মনে হয় 


একটা ডুন্কো গৌঁড়ামি, ফুৎকারে জাতিপাত, 


ধ্মনাশ ইত্যাদি ভয়ে শঙ্কিত, 
হীনতায় অভি ষিস্তু, 
দুর্বল, বিধিনিষেধপরায়ণ এই জাতি ছিল 
বা এখন আছে 
ইহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না 


৬৭ 


১৬৮ চলার সখী 


ঠিক জানিও-. 
তোমার আদর্শ, কুচি, জীবন, জনন ও বৃদ্ধির 
ক্মতিজনক-- 
যাহাতে এগুলি বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয় 


এমনতর কিছু ন? ঘটিলে 
কিংবা 
অত্যন্ত আপদে অস্তিত্ব রক্ষার্থে য্ছি 


ইহাদের কথঞ্চিৎ অপলাপও ঘটে 
ভ্ঞাহা হইলেও--. 
তোমষ্টর জাতি অক্ষম” 


নি-নড় সুয্যের মত জআত্বল্যমান_- 
শান্ত তারস্বরে 
অকম্পিত ইজিতে 


ইহাই ঘোষণা করিতেছে £ 


অনুতাপ 
তুমি যদি কাহাকেও 
কোন প্রকারে 
বেদনা দিয়া থাক 
তোমার সহানুভূতিকে অবলম্বন করিয্রা 
তাহার অবস্থায় দীড়াইয় 
সমবেদনায় তাহার বেদনাকে 
বুঝিয়া লইয়া 
বেদনাতপ্ত হইয়া 
অনুতপ্ত হও, 
আর তোমাকে এমনতর ভাবে নিয়ন্তিত কর 





চলর সাথী 


যেন তুমি পুনরায় 
অমনতর ভাবে 
যাহাতে মানুষ বেদনা পায় তাহা হইতে 
চিরদিনের মত 
অপসারিত হইতে পার, 
দেখিও দেবতু তোমাকে 
বন্দনায় 
অভিষিত্ত করিয়া তুলিবে ! 


দশা 


দুর্বল, দুঃস্থ, অনান্রিত, ক্লিষ্ট-- 


হতাশার অবস'দে 
হাদয়ে যা'র 
নিবিয়া যাইবার যন্তনা 
দাউ দাউ করিয়া জবলিতেছে, 
কাতর কণ্ঠে, নিম্প্রভ চচ্ষুতে 
তোমার দিকে চাহিরা 
বঝাচিবার, প্বদ্ধিতে নিঃঘ্াস ফেলিবার 
আঁকুর্পাকু লইয়া 
দয়া ভিক্ষা করিতেছে» 
তোমার দয়া তাহাকে হাত ধরিয়া, 
উহা হইতে রক্ষা করিয়া 
পালনে যদি সংহ্ুদ্ধই না করিল 
তবে কে বলিবে 
তুমি জ্যান্ত না জীবনহীন ? ! 


১৬৯ 


১৭০ 


তাই বলি 
তুমি তাহার বিপদকে 
বিধ্বস্ত করিয়া 
দয়ার সম্বেগে 


তাহাকে পালনে বর্ধিত করিতে 
প্রাণ গেলেও পশ্চাৎপদ হুইও লা, _ 
স্বর্গের আশীবর্বাদ 
স্বস্তিগানে 
তোমাকে পুণ্য করিয়া ভুলিবে! 


ক্ষমা 
দি শক্তিমানই হইতে চাও 
তবে ক্ষমা কর 
অর্থাৎ সহ্য কর" 


আর নজর রাখিও 
যাহাকে ক্ষমা করিতেছ”-- 


ঘেদোষ তা'কে ধিনন করিয়া তুনিয়াছে, 
তাহা হইতে 
এমন করিয়া ভুলিগ্রা ধর 
আশায়, ভরসায়, উদ্যমে 
যেন দে অনায়াসে 
তোমাকে আশ্রয় করিয়া 
নিস্তার পাইতে পারে, 
আর তাহা না হইলে 
নিশ্চয় জানিও-- 
তোমার ক্ষমা 


চলার সাথী 


চলার সখী ১৭১ 


দুর্বল, নিরর্থক, ভেজাল মান্র )-- 
তাই বলি-_ 
অপরাধীকে ক্ষমা করিও 
কিন্তু অপরাধকে নয় ৮ 
মা করিও_ 
কিন্তু দোষকে ক্ষমা করিয়া 
দোষীকে জাহানমে দিও না! 


তেজ ও ক্রোণ্র 
নিরবচ্ছিন্ন শিহরণ-হাস্ট ক্ষুধিত আবেগকেই 
তেজ বনা যায়-_ 
আর 
এই তেজই 
উদ্যমকে আমন্ত্রণ করিয়া 
কনর্স-সার্থকতায় 
মানুষকে 
পারিপার্রিকে 
দীপ্ত করিয়া তোলে £ 
আর 
ক্রোধ 
উদ্যমকে ভঙ্মাচ্ছন করিয়া 
বিষাদ-নিমন্ত্রণে 
মানুষকে 
অবসন্নত্তাক্স অবশ করিয়া ফেলে-_ 
তাই 
তেজস্বিতা-ভ্রমে 


১৭২ চলার গাথী 


ক্রোধকে ভাকফিয়া আনিয়া 
নিজেকে বিপন্ন করিয়া তুলিও না ! 


আত্মসুখী দ্বার্থে ব্যর্থতা 
স্বার্থ ধেখানে নিজেকেই লক্ষ্য করে 
অথচ যাহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে 
তাহার জীবন ও বর্ধনে 
উদাসীন, সহ্ানুভূতিহীন 
বা ত্প্রতি ভ্রক্ষেপও করে নাশ 
তাহা যে বার্থতা ও মরণের অচির-নিমন্্রক 
দে সম্বন্ধে আর কি ভ্রান্তি থাকিতে পারে £ 
- তার এ সমচ্টিতেও যেমন ব্যষ্টিতেও তেমনই; -- 
যদি জীবনই চাও আর দ্বদ্ধিই চাও 
বা শ্ীকেই চাও-- 
তবে আত্মমুখী স্বার্থকে লক্ষ্য না করিয়া, 
পর ও পারিপাণ্রিকের স্বার্থে 
আশা না রাখিয়া, কৃত-তৎপর হও ৮ 
দেখিও না-পাওয়ার দ্বন্দ হইতে মুত্ত হইয়া 
সর্রববিধ পাওয়ায় 
প্রতিষ্ঠালাভ করিবেই করিবে ! 


বেলিক প্রতাব্তক 
এমন অনেক বেল্লি্ষ 
মিথ্যাবাদী প্রতারক আছে 
যাহারা সন্কীর্ণ স্বার্থের জন্য 


5লার আথী দিন 


হাম্বড়াই বা বাহাদুরীর প্রত্যাশায় 
তোমার প্রতি 
অহৈতুক নিন্দা, অপবাদ 
ও 
জল-জীয়ন্ত মিথ্যা দাহিদার আরোপ 
করিয়া 
ভ্াহাদের হীন প্রলোভনকে 
চরিতার্থ করিতে 
নিনড়ভাবে বদ্ধপরিকর ঃ-? 
তুমি তাহাদের প্রতি দূক্পাতও করিও শা 
তোমার চলার পথগুলি 
খজু রাখিয়া 
পারিপাঙ্িরবক-বেস্টনীকে 
তোমার প্রতি সজাগ রাখিও-_- 
একটু অপেক্ষা কর-- 
দেখিবে তোমার বেল্লিক প্রতারক 
ছাইয়ের মত উড়িয়া ধাইবে ! 


দায়িভবোধ 
কাহারও বা কোন কিছুর 
দায়িত্র লইয়া 
ভাহা সম্যক সমাধা না করিয়া 
অবহেলায় 
অপলাপ করিও না, 


৯৭3 ছন্বার 


জীবনকে ব্লীব করার 
এ একটী শত্ত ও সহজ উপাদান 
যে অবহেলা 
দায়িত্বকে সমাধান না করিয়া 
অপলাপ করিল, 
সেই তোমার চরিত্রে জীবন্ত হইয়া 
তোমার সমস্ত জীবনকে 
একটা বিরাট ব্যর্থতায় অবসন্ন করিয়া 
তোমার উদ্যমকে 
পক্ষাঘাতে প্রনীন করিয়া রাখিবে- 
খুব সাবধান ! 


প্রকৃত টানেত্র অভাব 


অর্ধাত্তঃকরণে যাঁকে না হলেই চল্ছে না-- 
ধ'কে না হ'লে 
তোমার সকন রুত্তি ক্ষুধিত থাকে, 
তার মতন না হ'তে পারার 
আপশোষই 
তোমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া দেয় 
সে তোমার প্রকৃত টান বা চাহিদার 
কেহই নয় 
তোমার স্বার্থ-ম্পাদনের উপকরণ বই ৮৮ 
মনকে গাঁতি পাতি করিয়া খঁজিয়া 
যাহা সমীচীন 
এখনও করিয়া লও ! 


সাথী 


দা 


চন্নার সাথী ৯৭৫ 


আদশণন্থুসপ্রাণ সার্থকতা 


তুমি যাহাই হও 
আর যেমনতরই হও, 
তোমার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার 
যতই পঞ্চিল হউক না কেন- 
আদর্শে আপ্রান হইয়া 
যাহাতে কোন প্রকারেই তাহাকে 
কোনরূপ অপঘাত স্পর্শ না করে এমনতর ভাবে, 
তোমার জগৎ ও পারিপার্রিকে 
তীহার প্রভিষ্তায় উদ্দাম হইবে” 
দেখিও যাহা-কিছু পাপ, যাহা-কিছু আবর্জ্জ ন। 
সমস্তই ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়িবে, 
দীপ্ত হইবে, 
উদ্ভ্বল হইয়া সবাইকে উজ্জল করিরা তুলিবে,- 
শুনিতে পাইবে 
স্বার অন্তনিহিত চেতনা 
তোমাকে লক্ষ্য করিয়া 
উচ্চারণ করিতেছে-- 
শান্তি! শান্তি! শান্তি! 





